গৃহিণী । 


'ার্্যনারীর কর্তব্য-বিষয়ক পুস্তক ) 


শ্রীনবচন্দ্র ন্যায়রত্ব কর্তৃক 
প্রণীত ও গ্রকাশিত। 


৬৯নং বৌবাঁজার সীট, কলিকাতা ) 
কুম্ততীন ৫্রেসেন 
ভীপুণচিন্্ দাস কর্তৃক যুদ্রিত। 


মন ১৩২৫ সাল। 
মূল্য উত্তম বাঁধান ২৯ মাত্র । 


ডে 


প্রীপ্ডিস্থান__ 


ভট্টাচার্য এও সম্প।_-৬৫নং কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা। 

সিট বুক সোসাইটা,__৬৪নং কলেজ ট্াট, » 

আগুতোষ লাইব্রেরী,_-৫০।১নং রুলেল স্কোয়ার, কলিকাতা। 

চক্রবর্তী এও চাটার্জি,_১৫নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাত। 

আুতোষ লাইব্রেবী,_পাঁটুয়াটুনী, ঢাকা। 

গণনার লাইব্রেরী, 

কটন লাইব্রেরী, এল্বার্ট লাইব্রেবী। ময়মনগিংহ-- 

মজুমদার লাইব্রেরী, 
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কেহ এই বহি হইতে কোন অংশ উদ্ধৃত বা! অন্্বাদ করিলে আইনগত 


দপ্তনীয় হইবে। 


ভূমিকা 


প্গৃহিণী” কেবল গৃহিগীদিগের জন্তই রচিত হয় নাই। গৃহিনী 
যাহাতে গৃহিগণেরও আদরের বস্তু হইতে পাঁরে সেবিষয়েও বিশেষ 
যদ্বকরা হইয়াছে । রচনা এবং বর্ণযৌজনার যথেষ্ট দোষ থাক। সত্বেও 
গৃহিণীর অঙ্গগ্রত্যর্গের উপাঁদীনগুলির শ্বাভাবিক গুণেই লোঁকের 
অন্ধা আৰষ্ট হইবে বলিয়। আশা কর! যাঁয়। 

গৃহিণী গৃহীর কেবল বিলাস-সামগ্রী নহেন) এহিক-পারন্রিক 
স্থ-ছঃখেরও একমাত্র সঙ্গিনী এবং পরম সহায়। গৃহিণী থর্মার্থ 
ংসারীর গবিভ্রসলিলা শ্রোতস্িনী 1 তাহার সুশীতল সলিগে পরিশ্রীত্ত 
সংসারীর উত্তপ্ত দেহ স্ত্পীতল হয়) বিশুফ হ্বায় আননপ্রবাহে 
প্লাবিত হইয়া যায়। গৃহিধী, অন্ধকারময়ী সংসার-রজনীর বৈছ্যতিক 
আলো! । গৃহিণী নিকটে থাঁকিলে প্রবল দাবাঁনলও মৃদুল মলয়ানিলের 
তায় সুশীতল বলিয়। মনে হয়; গৃহিণী নিকটে না থাঁকিলে নির্ঝরের 
সুশীতল জলকণাও অগরিশ্মুনিক্গের স্তাঁয় উত্বীপজনক হইয়| থাকে । 

এহেন গৃহিণীকে কেবল আমোদের বস্ত মনে না করিয়া তাহার 
সাহাধ্যে যাহাতে ধর্ম অর্থ কাম এই ত্রিবর্গের অধিকারী হুওয় 
যায়, সেবিষয়ে য্ববান্‌ হওয়৷ সকলেরই কর্তব্য। পরী যদি সৃশিক্ষিত। 
হয়েন তবেই পতির সম্পদ্‌-বিপদে সঙ্গিনী হইয়। সহায়তা করিতে 
পারেন। সুশিক্ষিত না হইলে আত্বরক্ষীও করিতে পারেন না। 
নুশিক্ষণদ্বারা চরিত্র মার্জিত ন হইলে প্রতিমুহূর্তেই অশান্তির 
কারণ হইয়া থাকেন) নিত্য প্রয়োজনীয় বস্ত ভাল হইলে যেমন 
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আনন্দগ্রদ হয়, মন্দ হইলে তেমনই মর্খগীড়াকর হইযা থাকে। 
রমণীগণ যাহাতে অনিষ্টকর পুস্তক না পড়িয়। নীতিপুর্ণ পুস্তকের 
পাহায্োে উচ্চশিক্ষা পাইতে পারেন, সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখা. সকলেরই 
কর্তব্য। সুশিক্ষিত। পর্ীই গতির সম্পদ্‌ বিপদে প্রাণপণে সাহাধ্য করিতে 
গারেন এবং পতির অন্ত অনীয়াসে জীবন বিসজ্জন করিতে পাঁরেন। 
এন্থলে একটি রমণী-রদ্ের .সমুজ্জল প্রভায় এই সৌনদর্ধ্যহীন ভূমিকা- 
টিকে অলস্কৃত করিতে ইচ্ছা হইল-- 

যখন নিরুপনন্থদরী চিতোরের রাণী পদ্দিনীর উপরে মোগল সম্রাটের . 
গাপদৃষ্টি নিপতিত হয়। তখন অথ নান! কৌশলে চিতোরের রাজাকে 
ব্দী করিয়া রাখিলেন। তখন যদ্দিও পদ্মিনীর আত্মরক্ষার উপযুক্ত 
উপায় ছিল না, তথাপি তিনি শেষ চেষ্টা ন| করিয়া ক্ষান্ত হইলেন 
না। পঞ্গিনী সম্রাটের নিকটে সংবাদ দ্রিলেন যে “তিনি নিজেই 
.অত্রাটের. নিকটে আত্মসমর্পণ করিবেন।' কিন্তু তিনি সাধারণ 
স্ত্রীলোকের মত যাইবেন না। অন্ততঃ সাত শত দামী তীহীর 
সহিত মোগন সম্রাটের অস্তঃপুর  পর্্স্ত . যাইবে।' রাজধানীতে 
যাইয়াই পদ্নিনী সর্বগ্রথমে দাসীগণের সহিত অবরুদ্ধ পতির সঙ্গে 
শেষ দেখা করিবেন। পরে দ্বাসীদিগকে বিদায় দিয়াই তিনি 
- সম্াটেন্- নিকটে আত্মসমর্পণ করিবেন) কিন্তু দাঁসীদিগকে : চিতৌরে 
পাঠাইবার পুর্বে কোন য্বনই তাঁহাকে বা তাহার দাসীদিগকে 
দেখিতেও পারিবে না। ইহাতে যদি জমাট সম্মতিগ্রদান করেন 
তবেই পর্ধিনী আত্মসমর্পণ. করিতে গ্রস্তত। 

সত্তা পত্র: পাইয়াই . আননো- আত্মহারা হইলেন এবং সহর্ষে 
সম্মতি দান করিলেন) - পদ্থিনী সম্রাটের সম্মতি পত্র পাইঞ্স। নির্দিষ্ট দিনে 
সাত শত প্রধানতম... সৈনিকপুক্ুষদিগকে স্ত্রীবেশে: সাজাইলেন, এবং 
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শিবিকায় উঠাইয়! -সম্জাটের রাজধানী অভিমুখে প্রেরণ করিলেন । 
বলা বাহুল্য যে, সকল শিবিকাই অন্্রশন্তে পরিপূর্ণ করিয়া দেওয়! 
ক্ইয়াছিল। পদ্মিনী দ্বয়ংও এক নরযানে উঠিয়া সআঁটের রাঁজ- 
ধাঁনীতে যাইয়। উপস্থিত হইলেন। 

তাড়াতাড়ি কাধ্য সুসম্পর .করিবার জন্ .সমাটের লোক পূর্বেই 
প্রস্তুত হইয়া ছিল। পদ্জিনী যখন রাজধানীতে উপস্থিত হইয়াছিপেন 
ততণাৎ তাঁহাকে দাঁসীগণের সহিত অবরুদ্ধ পতির নিকটে নেওয়া 
হুইল। 

দীর্ঘদিনের অভীষ্ট পুরণপ্রায় দেখিয়া সম্রাট আননে অধীর হইয়া 
'উঠিলেন। তিনি ভাবিলেন-যে পাখী নিজেই ধরাদিয়া পিঞ্জরে 
গরবেশ করিয়াছে উহার 'আর উড়িয়া যাইবার জন্তাবনা ফি? 
পিঞ্জরে থাকিয়া কিছুকাল যাহা ইচ্ছা করুক। কিছুকাল পরেই 
উড়িয়া! আদিয়! হাতে বসিবে। এনপ অনুকূল কল্পনাই লোভী লোককে 
ভ্রমে. ও বিপৎসাগরে চিরনিম করে। 

এদিকে পদ্নিনীর আদেশে সম্রাটের প্রহরিগণ দুরে সরিয়া 
গেল। গদ্নিনী সেই সুযোগে গতিকে ভ্রীবেশে সাঁজাইয়৷ একটি 
সাধারণ শিবিকায় উঠাইয়। চিতোরে পাঠাইলেন। দাসীদিগের 
শিবিকাগুণিও পত্তির সঙ্গে সঙ্গেই পাঠাইলেন। শিবিকাগুলি যখন 
বহুদূরে গিয়াছিল, তখন. তিনি স্বয়ং বীরপুরুষের পরিচ্ছদ গরিধান 
করিয়া. দিমেষমধ্যে একটি দ্রুতগামী অশ্বে উঠিয়া, বামুবেগে চিতোর 
অভিমুখে, ছুটিনেন। প্রহরিগণ চিত্রপুভভলিকার মত ঢাহিয়া থাকিল। 

কি বুদ্ধিকৌশল | শিক্ষার কি অসাধারণ শক্তি! 
তাহাদের প্রস্থানের পরে যখন : কৌশল গ্রকীণ হুইয়া পড়িল 
তখনই -তীহাদিগ্রকে ধরিবার. জন্ত সমাট একদল সৈন্য প্রেরণ 
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করিেন। সৈল্তগণ যখন শিবিকাগুলির নিকটবর্তী হইল তৎক্ষণাৎ 
সশন্র যোদুবর্গ শিবিকা হইতে বাহির হইয়া মোগল 'সৈগ্তদিগকে 
বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিল। পন্জিনী অভাবনীয় উপায়ে নিজকে এবং 
পতিকে উদ্ধীর করিলেন। সাঁমান্ত পণ্যে কখনও এমন রমণীর 
লাভ করা যায় ন। 

সাবিত্রী বিনয় দ্বারা যমগ্রাস হইতে পতিকে উদ্ধার করেন, 
কিন্ত পদ্মিনী মৌগলের গ্রাস হইতে অচিস্তনীয় শক্তির প্রভাবে পতি 
এবং সতীত্ব রত্বের উদ্ধার করিয়াছিলেন । 

তাহার পরে যুদ্ধে যখন রাজপুত সৈম্যগণ পরাজিত হয়, তখন 
পদ্সিনী নিক্ষপায় হইয়া সতীত্ব নাশেক্ ভয়ে শত শত সতী রমণীকে 
সঙ্ষে করিয়া অগ্নিকুণ্ডে জীবন বিসর্জন করেন। 

কি তেজস্থিতা! স্থুশিক্ষাদ্ধারীই এন্ধপ অলৌকিক হৃদয়বল 
উৎগন হয়। 

যেরূপ শিক্ষার্থারা রমণীগণ পর্নিনীর স্থান পূর্ণ করিতে পারেন) 
সকল রমপরীই যাহাতে সেরূপ শিক্ষালাভ ২করিয়। গতিব অন্ধী্ষিনী- 
রূপে গতির বিপৎকালে সহায়ত করিতে পারেন, প্রত্যেক বমণীরই 
মেনূপ শিক্ষীয় মনোযোগিনী হুওয়! কর্তব্য। বি্যাশিক্ষা করিভোই 
যে, রমণী ষ্কল সময়ে পুরুষের কর্তব্য করিবেন তাহা আমর! 
বলি না। 

খাধিগণ আধুর্বেদ এবং ধন্থর্কেদ বিগ্কার স্ষ্টি করিয়াছেন ? 
শিষ্যদদিগকে শিখাইয়াছেন; কিন্তু বয়ং চিকিৎসা এবং যুদ্ধ করেন 
নাই। আঁমাদেব মাতৃগণও যাহাতে নিজ নিজ সন্তানদিগকে সকল 
বিষয়েই কিছু কিছু শিখাইতে পারেন, সে বিষয়ে বিশেষ যদ্র চেষ্টা 
করুন। বিপৎকাঁলের জন্ত যে "আপদ্বর্মেরে? ব্যবস্থা আছে, তাহাতে 
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সকলেরই সমানাধিকার থাঁকিবে। বিপদের সময়ে রমণীগণও 
পুরুষের কর্তব্য করিতে পারিবেন। 

কিন্তু যাহাতে স্ত্রীজাতির স্বাভাবিক সরলতা-কোমলতা প্রভৃতি 
নষ্ট না হয়, ধরন্মনীতি ও সমাজনীতি পদদলিত না হয়, সেদিকে 
দৃষ্টি রাখিতে হইবে। এ পধ্যন্ত ভ্্রীলোকেরাই ধর্মনীতি এবং 
সনাজনীতি বক্ষ করিয়া আদিতেছেন। পুরুষের মধ্যে 
অনেকেই বিজাতীয় শিক্ষা এবং বিদেশীয় সংসর্গে জাতীয়তা হারাইয়!- 
ছেন। ভেদনীতিনিপুণ শক্রর কুমন্ত্রণায় হিন্দুত্বের উচ্ছেদ সাধন 
করিতে ' গ্রস্তত হইয়াছেন। ন্বজ্জাতিকে নিতান্ত অকিঞ্চন মনে 
করিয়া বিজাতীয়ভাবে দীক্ষিত হইতেছেন। বাহার জাতীয় ধর্ম 
পরিত্যাগ করেন তীহারা যে কেবল শ্বজাঁতিকে দুর্বল করেন, তাহা নহে ? 
নিজেরাও অসহায় হইয়া পড়েন। অনেকে বাদল! ভাষায় 
স্বেচ্ছাচার প্রবর্তিত করিয়৷ বাঙ্গালীর একতা নষ্ট করিতেছেন। 
বাঙ্গালীদিগকে বনহুভাষী করিতে এবং ছিন্ন বিছিনন করিতে চেষ্টা 
করিতেছেন। ইহীরা দেশের ঘোর শক্র। অনেক বিদেশীয় 
অর্ঝাচীন কিছুদিন পুর্ব্ণে আমাঁদের রামায়ণ মহাভারতাদির আকাশ- 
যানের কথা শুনিয়। বলিত--“হিন্দুর পুস্তকগুলি গাঁজাখোরী গল্পে 
পরিপূর্ণ” দুঃখের ব্ষয়-কোন কোন দেশীয় লোকও তাহাতে সায় 
দিয়া ক্কৃতার্থ হইত। কিন্তু পাশ্চাত্য মনঘ্বিগণ গেই' রামায়ণ মহা- 
ভারতের আঁকাশযাঁনকে আদর্শ রাথিয়াই দীর্ঘকালের অধ্যবসায়ে 
সম্প্রতি ক্তকার্যযতা লাভ করিয়াছেন । বিদেশীয় জ্ঞানিগণ চিরদিনই 
ভাঁরতবর্ষকে পৃথিবীর জ্ঞানগুরু : বলিয়। শ্বীকার বরিয়াছেন। কেবল 
নীচাশয়েরাই হিন্দুজাতিকে ছিন্ন বিছিন্ন করিয়া ছর্বল কবিবার 
জন্ত অর্বদ| কুমন্ত্রণী দ্বারা লোকের বুদ্ধিভ্রম ঘটাইতেছে। 
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ইহা অবস্ঠই স্বীকার করিতে হুইবে যে সমাজের মঙ্গলের জন্ত 
কোন কোন প্রাচীন নীতির পরিবর্তন আবশ্তক হয়। হিন্দু 
রাজত্বের সময়েও কখন কখন শান্তর পরিবর্তিত হইয়াছে। যে নিয়ম 
দীর্ঘদিনের পরে অনিষ্টকর হইয়া উঠিয়াছে তাহা পরিবর্তনের চেষ্টা 
অবর্তধ্য নহে। কিন্তু তাহাতে বিশেষ ধীরতার প্রয়োজন। 

কিন্তু ধাহাঁরা হিন্দুত্বের উচ্ছেদসাধন করিতে প্রয়াসী, তীহাদিগকে 
বলিতে পারি যে, হিন্দুজাতির রীতিনীতি পাশ্চাত্য রীতি অপেক্ষা 
হীন নহে; বরং অতি পবিত্র। ইহার বনু দৃষ্টান্ত প্রদর্শনের স্থান 
নাই) একটিমাত্র দৃষ্টান্ত দেখাইতেছি।-_ 

পাশ্চাত্য দেশীযনেরা সথ্যভাবের সাধক। আমর! ভক্তিভাবের 
উপামক। তীহার! পরস্ত্রীকে প্রণয়িণীরূপে দেখেন। আমর পর- 
স্ত্রীকে মাতৃরূপে দর্শন করি। তাহারা হস্তধার্ণাঁদি দ্বারা তীহাকে 
সম্মানিত করেন, আমর। দূরে থাকিয়। ভক্তিপুষ্পাঞ্নি দিয়! কৃতার্থ 
হই। সেই দেবীর পবিভ্রতাহানির ভয়ে তাহার চরণম্পর্শও করি 
না। প্রায় প্রত্যেক রীতিনীতিতেই এইরূপ প্রভেদ। 

পরিশেষে আমাদের কুললক্ষীদ্দিগের নিকটে ইহাই বিনীত 
প্রার্থনা যে, তাহার! চিরদিন দেবী থাকিয়া আমাদের ভক্তিপুষ্গা- 
গ্রুলি গ্রহণ করিতে থাকুন । 


গ্রক্ছিন্সী £ 





স্্ীশিক্ষা । 


জগতে ধত প্রাণী আছে তন্মধ্যে মন্গযা যে জর্ধপ্রধান তাহার 
একথান্র কারণ জ্ঞান। জ্ঞানবলেই মানব পণশুহইতে শ্রেষ্ঠ। জ্ঞান 
দ্বারাই মন্ষ্য কল প্রাণীর উপরে আধিপত্য করে। অতিশয় বলবান্‌ 
হস্তীকেও ক্ষুদ্র মনুষা জ্ঞানেরবলে বশীভূত করে। এবং মন্ুযোর 
অসাধ্য কার্য করাইয়। লয়। 

জ্ঞীনবলেই মানব থাঁফিবার ঘর ও পরিধানের কাপড় তৈয়ারি 
করিতে শিখিয়। নিজেদের ছুঃখ দূর করিয়াছে। ভোগবিলামের যত 
গ্রকার সামগ্রী প্রস্তত হইয়াছে সমস্তেরই মূল জ্ঞান। জ্ঞানই স্থখের 
একমাত্র কারণ। সেই জ্ঞান, শিক্ষ। ভির লাভ করা যায় ন[। 

মনুয্য-বংশে জন্মগ্রহণ করিলেই এবং মন্ম্যেরে আক্কৃতি থাঁকিলেই 
মানুষ হওয়া যায় না। ভ্ঞানই মনের মনুষ্যত্ব। রীতিমত শিক্ষা লাঁভ 
করিতে পারিলেই মনুষ্যনামের উপযুক্ত হওয়া যায়। 

যে চক্ষু লইয়। আমরা জন্মগ্রহণ করি, উহ প্রন্কত চক্ষু নহে। জ্ঞানই 
আমাদের প্রকৃত চক্ষু। জ্ঞানচগ্ষু না থাকিলে আমরাও ইতর গ্রাণীর 
স্তায় অজ্ঞান থাকিতাম। চক্ষুর সম্মুখে যাহা পড়ে ইতর প্রাণী কেবল 
তাহাই দেখিতে পায়। কিন্তু ্ুষ্য ভ্ঞাননেত্র দ্বার! বছদুরের বন্তুও 
অনায়াসে দেখিতে পাঁয়। যাঁহা শত বৎসর পূর্ব ঘটিয়াছে এবং যাহা শত 


২ গৃহিণী। 


বর পরে হইবে, তাহাও জ্ঞানী সাক্ষাৎ ঘটনাব স্ায় প্রত্যক্ষ কবেন। 
অতএব বুঝিতে হইবে বিগ্ভাই মঙ্ম্মের প্রকৃত মন্গুযতব। 

মনুষ্য যেমনই উচ্চবংণে জন্মগ্রহণ করুক ন! কেন, যেমনই রাপবান্‌ 
বা রূপবতী হউক না কেন, তাহার ধত অর্থই থাকুক ন! কেন, যদি 
তাঁহার জ্ঞান না থাকে, তবে তাহাকে সকলেই ম্বণাকরে। কেহই 
মনুষ্য বলির। মনে কবে না। 

বিদ্যা অমূল্য ধন। অন্ত ধনরদ্ব অন্তে অপহবণ করিয়। নিতে পাবে, 
কিন্তু বিস্তাধন কেহই চুরি কিয়া নিতে পারে না। অন্ত ধন ব্য 
কবলে দিঃশেষ হইয়া যার, কিন্তু বিগ্ভা ব্যয় করিলে অর্থাৎ চর্চা 
কৰিলে ক্রমেই বাড়িতে থাকে । 

বিগ্তাশিক্ষা করিলে বিনয় দয়া প্রভৃতি সমস্ত গুণই লাভ কর ঘায়। 
মূল্যবান অল্ার ও বন্ত্রাদি দ্বারা মন্ত্যাদেহের প্রকৃত শোভা হয় না। 
এবমাত্র জ্ঞান্দাবাই মনুষ্য-ণরীর অলঙ্কত হক) বি্য! স্ত্রী ও পুরুষ 
সকলেরই অর্জনীয়। 

জী-শিক্ষ। সমাজে অপ্রচলিত | অনিষ্টকারী বলিয়! বলিতে পাবা 
যায় না। গাগী লীলাবতী গ্রভৃতিই তাহাব নিদর্শন। বিশেষতঃ যে 
সরন্বতীর অনুগ্রহে দোক সকল বিগ্ক। লাত করেন সেই বিদ্যাদেবী ্বয়ংই 
সত্রী। অতএব বিদ্যাচর্চ। জীজাতিধ অবর্তব্য নহে। 

কিন্তু বিগ্ঠাচচ্চা ঘদিও ভ্রীজাতির কর্তব্য হউক, তথাপি অনস্থাভেদে 
শিক্ষার ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থা হওয়া আবগ্যক। পূর্ব গকল বান্ষপরিবারেই 
বিষ্তাচ্চায় বাধ্যবাধকতা ছিল। ্া্কুমারীগণ সকলেই ধিছ| শিক্ষা 
করিতেন; এবং অধিক বয়নে বিবাহিতা হইতেন। কিজ্তু মধ্যবিত্ত ও 
নিয়শ্রেণীতে দে নিয়ম থাটিত না বলিয়।ই শিক্ষায় বাধ্যবাধকতা ছিল 
না। রাজকুমারীদের শিক্ষ! ও রক্ষার যে সকল জুবন্দোবন্ত হইত তাহ! 


জ্ী-শিক্ষা। ও 


সাধারণ লোঁকদদিগেব পক্ষে অসম্ভব ছিল বনিয়াই সাধাবণ শ্রেনীতে 
লেখাপড়ার বাধ্যবাধকতা ছিল না। 

সাধারণ শ্রেণীব ভদ্রপরিবারের কন্ঠার্দিগের নিজ নিজ গৃহে থাকিয়া 
যতটুকু শিক্ষা সন্তাবন। হইত, তাহাতে ক্রুটি কব! হইত ন1। প্লেখাপড়া 
ব্যতীতও অধিকাংশ স্থলে প্রাচীনার। বীতিনীতি ও গৃহকন্ম শিক্ষাব ভার 
গ্রহণ কবিরা কণ্ঠাদিগকে সুশিশ্ষা দ্বার। গৃহলদ্দী কবিয়া তুলিতেন। 

বর্তমান সময়ে স্ত্রীণিক্ষা। সম্বন্ধে মতভেদ আছে। এক শ্রেণীব 
লোক বলেন যে, স্ত্রীশিক্ষা দারা সমাজের ঘোর অনিষ্ট ভ্ঘ; আব 
এক শ্রেণীব লোক বলেন যে, জ্রীপিক্ষার অভাবেই সমাজের অধঃপতন 
ঘটে। কাহীরও কথা মিথ্য। ঝা যুক্তিহীন বলিয়া আমরা বলি না। 
আঁমরা বলি, স্ত্রীলোকের জ্ঞানশিক্ষ। এবাত্ত গ্রক্নোজনীয়। কিন্তু 
শিক্ষার সুব্যবস্থা করিতে হইবে। 


ও পরিজনেব সেবাগুশ্রষাদি ওণে ক েবতা। ॥ তাঁহার, সা 
দ্বারা জগৎ পবিত্র হয়। সেই গৃছদেবতা বাহাতে পিশাটী.. হইঘা না উঠে 
শিক্ষাৰ সেনপ ব্যবস্থা না করিলে সেই শিক্ষণ কুগিক্গায় পবিণত হয়।.. 

অগুতও ব্যবহারদোষে বিষেব স্থান প্রাণনাশক হয়; আবার 
দেখা যাঁয় স্ুবিজ্ঞ চিকিৎসক হলাহপ বিষ খাওইয়াও মৃতপ্রায় রোগীর 
জীবন রক্ষা ঝরিয়া থাকেন। বে শা দারা স্ত্রীতাতি গৃহদেবতা হইয়। 
থাকেন, সেই শিক্ষা ব্যবস্থায় যদি ক্রুটি থাকে বা সংসর্ণ-দোষে যদি 
এ শিক্ষা কুশিক্ষাঁয় পরিণত হয়, তবে সেই খিক্ষ! দ্বা॥। উপকার না 
হুইয়! ঘোঁব অনিষ্টই হইয়া! থাকে। 

অতএব শ্ত্রীশিক্ষার ব্যবস্থায় যাহাতে কোন দোষের আগ! 
থাকিতে না পারে, তাহাতে যদ্্বান্‌ হওয়। সকলেরই কর্তব্য । 


৪ গৃহিণী। 


একটি পুণ্িতা লতা বাগানে থাকিলে যেমন বাগাঁনটি সৌরতে 
আমোৌদিত ও শোঁভিত হয় সেইরূপ পরিবারে একটি শিক্ষিত রমণী 
থাকিলেও সেই পরিবার সুখময় হয় এবং বালকবালিকাগণ স্শিক্ষা পাইয়া 
উন্নত হয়। পক্ষান্তরে একটি জ্ঞানহীনা ছুশ্চরিত! রমণী পরিবারে 
থাঁকিজে নেই পরিবারের মান, গৌরব, সুথশীস্তি সমস্তই অচিরে নষ্ট 
ভ্র। বালিকাদিগকে নিজ নিজ গৃহে রাখিয়া স্শিক্ষ! দেওয়ার ব্যবস্থা 
করাই উত্তম উপাঁয়। 

পুর্বে লেখাপড়া না শিথিয়াও রমণীগণ যেরগ সুশিক্ষিত হইতেন 
সেরূপ স্থশিক্ষার আশা। এখন করা যাঁইতে পারে ন|। পূর্বে গ্রাচীনারা 
বালিকাদিগকে এমন সুন্দর রূপে শিক্ষা দিতেন, তাহাতেই বালিকার! 
গৃহকার্ধে ও ধর্মকার্যে নিপুণ হইত। পতির প্রতি শ্বশুর শীশুড়ীর 
গ্রতি এবং পরিজনবর্গের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিলে সংসার সুখময় 
হইতে পারে, তাহা উত্তম রূপে শিক্ষা করিত। শিক্ষাণ্ডণে তাহার! 
ধর্মনীতি ও সমাঁজনীতিতেও অভিজ্ঞতা লাভ করিত। 

গৃহিণীরা! আদর্শ রমণীগণের চরিত্র ও কার্যাবলী মুখে মুখে শিখিয়া, 
কঠস্থ রাখিতেন। ব্রতকথাগুলি খিথিয়া গৃহিণীর কর্তব্য বুঝিয়৷ লইতিন। 
যেসকল আদর্শ রমণীর চরিত্র শিক্ষ! করিতেন প্রাণাস্তেও তাহার বিপরীত 
কার্য করিতেন না। 

দয়া-মায়া-মম্তা ও ধর্ম্মভাবে হৃদয় এমনই পবিত্র হইয়া গঠিত হইত 
বে, নববধূ পতিগৃহে যাইয়াই সেই গৃহ আনন্দময় করিয়া তুলিতেন। 
নববধূর দেবোচিত ব্যবহারে পরিবারের সকলেই আনন্দসাগরে নিমগ্ন 
হুইতেন। নববধূ গৃহলক্সীরপে পূজনীয়গণেরও ভক্তিভাজন হইতেন। 

অতএব বলি বাঁলিকাদিগকে এমন ভাঁবে শিক্ষা! দেওয়া আবস্তক 
যাহাতে তাহাদের হৃদয়ের স্বাভাবিক.দেবভাব নষ্ট না হয়! 
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সংমাবকে সুখময় করিবার জন্যই জগদীশ্বর কোমলতা দরনালুত! 
প্রভৃতি সগুণে স্ত্রী-হদয়কে জগতের চিত্তাকর্ষক করিয়া নির্মাণ 
করিয়্াছেন। ঈশ্বরের সেই মর্ধলময় উদ্দেশ্ত যাহাতে ব্যর্থ না 
হয়। সে বিষয়ে তীত্রদুষ্টি রাখিয়। ভ্ত্রীপিক্ষার ব্যবস্থা করিতে 
হইবে। 

ধাহার! স্ত্রীজাতিকে পুরুষ করিয়া! তুলিতে চাহেন, তাঁহার! ভ্রাস্ত। 
বীশ্বরের তাহা ইচ্ছা! নহে। সস্তান-উৎপাঁদন প্রভৃতি কার্যের উপযোগী 
করিয়। জগদীশ্বর স্ত্রীদেহ ভিন উপাদানে গ্রশ্তত করিয়াছেন। ্ত্রীজাতির 
যৃতদেহ উ্ধমুখে ভাসে; পুরুষের মৃতদেহ অধোমুখে ভাসে । পুরুষের 
দ্রাড়ী গোপ হয়, ভ্্রীজাতির তাহা হয় না। 

অতএব বুঝিতে হইবে স্ত্রী ও পুরুষের শরীর ভিন্ন ভিন্ন উপাদানে 
গঠিত। স্ত্রী ও পুরুষকে এক কর! অসন্তব। পুরুষের গুণ শত চেষ্টা 
দ্বারাও স্ত্রীলোকের মধ্যে আনা যাইবে না ভ্ত্রীপোকের গুণও পুরুষে 
আনা যায় না জগদীর্বরের ইচ্ছা এবং প্রারকতিক নিয়মের বিপরীত 
কোন কার্্যই করিতে চেষ্টা করা কর্তৃব্য নহে। 

সত্রীজাতির কোমল হৃদয়ে যাঁহাঁতে পুরুষের কর্কশভাব প্রবেশ করিতে 
না পারে, তাহ! কর! একান্ত প্রয়োজনীয় । জগতে হুধ্যের গ্রথর কিরণের 
যেমন প্রয়োজন, সুগীতল চন্দ্রের সতুধাময় কিরণ ততোধিক উপকারক। 
কঠিন গ্রস্তরময় পর্বতে যখন দীবানল জলিয়৷ উঠে তাহার গরক্ষণে 
দ্রবয়ী মেঘমালা স্থণীতল বাঁরি বর্ষণ করিয়া! পর্বতের পেই কঠিন উত্তপ্ত 
দেহ আর্দ্র ও স্ুশীতল করিয়! ফেলে। 

দিবসের হুর্যোত্াপে যখন জগৎ দগ্ধগ্রায় হয়, তাহার অব্যবহিত 
পরেই চন্দ্র অমুতধারা! বর্ষণ করিয়৷ সংসাঁরকে আননাসাঁগরে নিমগ্ন করে। 
পুরুষের প্রস্তরের স্তায় কঠিন হৃদয় যখন দাঁবানলের মত জলিয়। উঠে 
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তখন কোমলববদয়া স্ত্রী শাস্তিবারি ব্ধণ করিয়৷ তত্ক্ণাঁৎ সেই আগুন 
নিনাইয়া ফেলে। 

'জগদীশ্বর এই ছুঃখময় সংসারে স্্রীজাতিকে শাস্তির প্রতিমুত্তি করিয়া 
সষ্টি করিয়াছেন। স্ত্রীজাতি বহু আকৃতি ধারণ করিয়া সংসারের শান্ত- 
বিধান করিতেছেন। তিনি মাতৃ্গাবে সম্তীনবর্গের প্রতিপালন, উঃথ- 
নিবারণ, আীনন্দবর্দন এবং ন্বর্গীর় জুথের সি করিয়। থাকেন। ভগ্ী- 
বূপে গ্নেহমতার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া! থাঁকেন। সেরূপ সরলতাপূর্ণ 
অক্ষত্রিণ ভালবাসা প্রগতের আর কোথাও নাই। তিনি সহোদরের 
জন্ঠ সর্ধপ্রকারের কষ্টই আনায়াসে সহ করিতে গারেন। 

এক ভ্ত্রীজাতিই মাসীরূপে পিসীবপেও মেহের এক এক প্রত্রবণ। 
এক গ্নেহময়ী জননীই পবিভ্রসলিল! গলীব স্তায় শতমুখে প্রবাহিত হইয়া 
এই মরুভূমি সদৃশ সংপারকে ন্নেহরসে অভিষিক্ত করিতেছেন। শ্ত্রীজাতি 
বিখের জলনী। তিনি ঘে নামই গ্রহণ করুন না কেন, প্নেহে তাহার 
হৃদয় ষব্ধদাই পরিপূর্ণ থাকে। 

এক বিশ্বমাতা নানা বেশ ধারণ করিয়া নানা গ্রকার গ্সেহ-মমূতা 
দেখাইয়া জগতের আননাবর্দন করিতেছেন । ভীহার সেই স্নেহ) মমতা, 
দয়া, দা্সিণ্য ? লঙ্জাগীলতা। যাহাতে নষ্ট না হয, সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখা 
একান্ত কর্তব্য । 

সংসারে শান্তির গ্রতিমুত্তিরপে পত্থীও তাহারই এক মুর্তি। এই 
মুক্তিতিই তিনি ভ্রগৎ গ্রসৰ করেন এবং জননী নাঁম গ্রহণ করেন। 
নিয়ন্রেণীর অজ্ঞলোকেত্া পড়ীকে যে চক্ষেই দর্শন করুক না কেন, 
জ্ঞানীবা পুত্র-জননীকে বিশেষ সম্মানের গাত্র বলিয়া আঁনেন। 

ব্যাসদেব মহাভারতে বলিয়াছেন “যে হেতু পতিই রেতোরূপে পদবীর 
গভে প্রবেশ ক্রিয়! পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন তাহাতেই পত্তীর “জায়” 
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এই নামটি অর্থযুক্ত হইয়াছে। আত্মা দ্বয়ংই ভাধ্যাতে পুভ্ররূপে জন্মগ্রহণ 
করেন । এইজন্তই মনুষ্য পুক্রমাতাকে মাতার ন্যায় সন্মান প্রদর্শন 
করিবে» ্ 

যে পরী ধর্ম, অর্থ ও কাঁমের মূল, সেই স্ত্রী অণিক্গিতা ও জ্ঞানহীনা 
হইলে সংসারে সুখ শান্তির আঁশা থাকে না। অতএব পিগ্ষ। দ্বারা 
তাহার স্বাভাবিক দয়া, দান্গিথ্য, কোমলতা ও দজ্জাণীলতা গ্রভৃতি 
যাহাতে অলঙ্কৃত হইতে পারে তাহারই চেষ্টা করা বর্তধ্য। বুদ্ধিমান 
ব্যক্তি গ্রাণপণে সেই চেষ্টাই করিয় থাকেন। 

পুর্কো উচ্চ পরিবারে অনেক স্ত্রী লেখাপড়া শিথিতেন। অনেকে 
লেখাপড়া ন| শিখিয়াও বিদুধী হইতেন। অনেকে বলিয়া থাকেন 
লেখাপড়! শিখিলেই শিক্ষিত হয়। তাহা না শিথিলেই ঘোর মূর্খ! এবং 
অসভ্যা থাকে। ইহা ভ্রান্ত বিশ্বীস। যিনি গৃহকার্যে সুদক্ষ যিনি 
একাই একশত লোকের পাক-গরিবেশন করিতে পারেন, ধাহার পাকের 
অন্নব্যঞ্রনাদি অমৃতবৌধে আহার করিয়া! লোক পরিতৃপ্ত হয়, গতিসেব! 
ধাহার জীবনের গ্রধান ব্রত, থিনি সংসারের প্রয়োজনীয় বিবিধ ধিল্পকারধ্যে 
নিপুণা, ধিনি দেবসেবা ও অতিথিসেবার সতত অন্ুরক্তা, রামায়ণ" 
মহাভারত-প্রভৃতি পুপ্লাণের ঘটনাগুলি প্রথম হইতে শেয পর্যন্ত 
অনর্গলভাবে বলিতে পারেন, বিদ্বান্‌ ব্যক্তিকেও ধিনি ধর্মনীতি ও 
সমানীতি ণিখাইতে পারেন, তাহাকে অশিক্ষিত! ধলিয়! শিক্ষিতা বজিব 
কাহাকে? 

বস্ততঃ থে উপাঁয়েই হউক ন! কেন, ঘিনি জ্ঞান উপার্জন করিয়াছেন, 
তীহাকেই জ্ঞানী ব! বিছুধী বলিতে হইবে। অক্চের প্রশ্ন শুনামাত্রই 
যদি কেছ ফল বলিয়! দিতে পাঁরেন তবে তীহাকে কি অন্বশান্তে জানী 
বলিব না? 


থা 


গৃহিণী । 


অতএব স্বীকার করিতে হইবে যে, পুস্তক ও কালিকলমের সাহায্য 
ব্যতিরেকেও জ্ঞানলাভ করা যায়৷ যিনি গৃহিণীর সকল কর্তব্যই জানেন, 
কোন্‌ ব্যক্তির প্রতি কিন্ধুপ ব্যবহার করিতে হয় তাহাঁও জানেন, 
সংদারীর বর্তৃব্য সন্ধে শাকের যে সকল উপদেশ আছে তাহাঁও জানেন, 
জানেন ন! কেবল “ক” "খ* লিখিতে এবং চেয়ারে বসিম্! টেবিলে রাখিয়৷ 
নভেল পড়িতে । তীহাকে কি মূর্খ বলিতে হইবে? 

শিক্ষা” বা “লেখাপড়া জান।” কথার অর্থটা একবার আলোচন! 
কর! কর্তব্য। যদি অক্ষরগ্তলি শিথিতে গারিলে, এবং পত্র ও ছাপার 
পুস্তক গড়িতে পাঁরিলেই শিক্ষ। হইল বলিয়া মনে করা হয়, তবে সাত 
বৎমরের বালক বা বাদিকারাও শিক্ষিত। আর যদি প্রয়োজনীয় 
সকল বিষয়ে জ্ঞানোপার্জনকে শিক্ষা! বলা যায় তবে “ক” "খ” না 
শিথিয়াও শিক্ষিত ব্লিয়! পরিচিত হইতে পারা যাঁয়। 

পৃথিবীতে আর্ধযজাতিই প্রথম জ্ঞানী, তীহারাই পৃথিবীতে জ্ঞান- 
চর্চার সুত্রপাত করেন। তাহাদের জ্ঞানলাভের প্রথম উপায় শ্রাতি। 
গুরুমুথে শুনিয়। শুনিয়। যাহা শিক্ষা কর! হইত, তাহাঁরই নাম “শ্রুতি।” 
স্থৃতিও তাহাই। যাহা স্মরণশক্তি দ্বার! মনে রাঁখা হইত তাহা! পশ্বৃতি”। 
অর্থাৎ পূর্ব ঈশ্বরতব্ব ও সংসারের কর্তব্যসন্বন্ধে যে সকল উপদেশ 
গুরু হইতে পাওয়। যাইত, এ সকল বিষয় কেবল শুনিয়! শুনিয়া মনে 
রাখা হইত। 

পরে অল্প পরিশ্রমে জানশিক্ষার উপায় উদ্ভাবন করিতে প্রবৃত্ত 
হইয়া আর্যধধিগণ অঙ্গরের স্ষ্টি করেন। অক্ষরগুলি এক একটি 
সঙ্কেত ভিন্ন শর কিছুই নহে। কতকগুলি অক্ষরের যোগে এক একটি 
শব গ্রস্তত হয়। এ্রী সকল ভিন্ন ভিন্ন শব্দের ভিন্ন ভিন্ন এক একটি 
অর্থ হয়। তাহাও সঙ্কেত ভিন্ন আর কিছুই নহে। অর্থযুক্ত শব্দ সমূহ দ্বারা 


স্্রী-শিক্ষা । ৯ 


বিবিধ পুস্তক রচিত হইয়াছে । তাহাতেই অল্প সময়ে জ্ঞানশিক্ষার 
সুযোগ ঘটিয়াছে। সুদ্রাঘনতর-আবিফারের পূর্বে অপেক্ষাকৃত যে কষ্ট" 
টুকু ছিল, মুদ্রার স্ষ্টির পরে ছাপার পুস্তক স্থঙি হওয়াতে জ্ঞানলাভের 
আরও সুবিধা হইয়। পড়িয়াছে। পুর্ধে যে স্থানে লেখাপড়া জানা লোৌক 
শতকর1 গাঁচজনও ছিল না, সে স্থানে আজ শতকর| পঞ্চাখজন 
হইয়াছে। 

অঙ্গর স্ষ্টির পূর্বে যে বিষয়টি শিখিতে এক বৎসর লাঁগিত, অঙ্গ" 
বের সাহায্যে তাহ! ছয় মাসে শিক্ষা করা! যায়| তবেই দেখা যায় 
পুস্তক পড়িয়া যেসকল ব্ষিয় দশ বৎসরে শিক্ষা করা যায়, পূর্ব্বে এ 
বিষয়গুলি মুখে মুখে শিথিতে বিশ বৎসর লাগিত। কিন্তু বিশ বংসরেরও 
অধিককাঁলের যত্রে যিনি জ্ঞানশিক্ষা করিয়াছেন তাহাঁকে অণিক্ষিত 
বলা অন্তত নহে। যে অশিক্ষিত বলে তাহারই জ্ঞানের অভাব 
বলিয়া বুঝিতে হইবে। 

যে সকল পুরাণে 'ঈশবরতত্ব। ধর্মাত্, এবং সাংসারিক তত্ব বর্ণিত 
আছে, পূর্বে স্ত্রীলোকেরা সে সকল পুরাণ শুনিতেন। পুরাণ পাঠ এবং 
পুরাণ শ্রবণ ধর্মের প্রধান অঙ্গ ছিল। প্রায় গ্রত্যেক গৃহের গৃহিণীরাই 
বিকাঁলবেলায় পুরাণ শুনিতেন। তাহীতে সকল বিষয়েই তাহাদের 
পৃর্ণমীত্রার জ্ঞান জদ্মিত। শিশুপাঠ্য ছুই চারিখানি ক্ষুদ্র পুণ্তক 
পড়িয়। সেরূপ জ্ঞানলাভ করার আঁশাই করা যাইতে পারে ন!। 

পূর্ব্বে গৃহিণীর! লেখাপড়ি না জানিয়ও সুশিক্ষিত হইতেন। কেহ 
কেহ লেখাপড়াও শিখিতেন। বীঁছারা লেখাপড়া জানিতেন ন| 
তাহারাও মৌখিক শিক্ষা এবং টরিত্রদ্বারা আঁদর্শ বমণী হইতেন। 
ধাহার! আমাদের পুরাঁণের বর্ণিত আদর্শ রমণীগণের চক্মিত্র পড়িয়াছেন 
ভীহার। অবশ্তই কথার সত্যতা বুঝিতে পারিবেন । 


১০ গৃহিণী। 


থে শিক্গাদ্ধাব। গরিখাবাট শান্তিঘর হয় তাহাই সুশিকদণ, বিপরীত 
শি এবং বিজাতীয় আচাব প্যবহার-পিক্সাই কুশিক্ষা। যে গৃহিণী 
হিনাণ 'লাচাব ব্যবহার বীতিনীতি, ধর্মনীতি, পরিজনের গ্রতি গ্নেহ- 
মমভা, এবং গুরুজনের সেবাপ্ুঞযা গ্রভৃতি কর্তব্য কাধ্যগুলি উত্তপ্নগে 
শি্ন করিয়া লেখাপড়ার চর্চা কবেন তিনি শিন্দিতা, তিনিই প্রন্কত 
গৃহদ্বেতা। 

এদণে অসংখ্য মুদ্রোধন্ত্রের আমদানী হওয়াতে প্রতিমাসে অসংখ্য 
পুস্তক বাহির হইতেছে। অসংখ্য গ্রস্থকীরেরও আবিভীব হইতেছে। 
এজন্ঠঈ অভিভাবক গহৌদয়দিগরের নিকটে বিনীত নিধেদন এই.-- 
তাহাব। অযৃতবোধে খালিকাদিগেষ হাতে যেন বিষ না দেন। 

অনেকে বালিকাব শিক্ষাঅপেক্গ! বালকের শিক্ষাই" গ্রয়োজনীয় 
মনে কবেন, কিন্ত তাহ! সঙ্গত নহে। বালকের হুঁদয় কঠিন, তাহাতে 
কালি পড়িলে তাহা কানে খুইয়! উঠাইয়া ফেলা যাঁয়, কিন্তু বালিধাঁর 
হৃদয় কোমলতায় 'আর্ড, সেই তরল হৃদয়ে যাহা পড়ে তাহাই মিশিয়। 
যায়। 

বিশেষতঃ বালকেন্ চরিত্র একটুক্‌ মন্দ হইলেও তাহার প্রতি 
সকলেব দৃষ্টি গড়ে না, নিঃসম্পর্কিত লোকের মনে কোন কষ্টই 
হয় না। কিন্তু একটি ঘালিক! ব! যুব্তীর হ্বদয় যদি কলুধিতি হর 
তবে সঙ্থদয় ব্যক্তিমাত্রেরই হৃদয়ে আঘাত লাগে। মান্দার ফুলের 
উবে লক্গ লক্গ খিনাবৃষ্ঠি হইলেও তাহাতে কাহারও ভ্রক্ষেপ হয় ন|। 
কিন্ধ গোলাপ ফুলটি গায়ে ছুই চারিটি বালুকণ! গড়িলেও তাহাতে 
লোকের হৃদয় ব্যথিত হয়। 

কেবল পত্র লিখিবাব এবং নভেল পড়িবার উগধোগী লেখাপড়! 
মাত্র শিখিযক। কেহ শিক্ষিত। ঝলিয়। পরিচিন্। হইতে পাঁকেন ন1। 


বিবাহ ও গৃহধর্ম্ম ১5 


অঙার ফল বিপরীতই হইয়! থাকে | এজন্যই লোকে বলে 'অল্পবি্| 
ভয়ঙ্করী”। অক্ষর শিক্ষা গ্রকত শিক্ষা নহে। ধর্মানীতি এবং সমাজ- 
নীতি শিক্ষাই প্রকৃত শিক্ষা । যে শিক্ষা দ্বাবা বংশধরগণকে প্রকৃত মানুষ 
তৈয়ারি করিতে পারা যায় সে শিক্ষাই সখাজের উপকাবী। 

ধাহার উপরে একটি পরিবারের সুখশাস্তি অষ্পূর্ণবাপে দির্ভব 
করিবে, ধিনি গৃহলক্মী হইয়া পবিবার ও প্রতিবেশিবর্গের আনন্দ- 
বিধান করিধেন বলিয়া আঁশা করা যার, তীহাকে প্রকৃত গৃহদেবতা 
গ্রস্তত করিবার অন্ত যত্রবান্‌ হওয়া সকল অভিভাবকেরই এবাস্ত কর্তব্য । 


বিবাহ ও গৃহধর্ম। 


মা্গুষের পাঁশবিক ভাব ও স্বেচ্ছাচার দূর করিবার জন্ঘই বিবাহবদ্ধন 
প্রবর্তিত হইগ্নাছে। বিবাহ প্রথ! দ্বার! উচ্ছৃঙ্খল ইন্দিয় অনেকপরিমাণথে . 
সংযত হইয়া থাকে। তাহাতে শাস্ত্রীয় নিয়ম সুরক্ষিত হইলে মনুষ্য প্রায় 
জিতেন্দ্িয় হই উঠিতে পারেন। মনুষ্যকে দীর্ঘাু ও ধর্মুরত করাই 
বিবাঁহ ও শাস্ত্রী নিয়মের উদ্দোশ্া। 

পতি ও পরীর মিলনে একটি পুর্ণদেহ বা একটি সংসার গ্রস্ত হ্য়। 
পুরুষ দক্ষিণান্গ, স্ত্রী বাম অন্ন। ভান হাত না! থাকিলে যেমন বাম 
হাতের পরিচর্ধ্যা চলে না, সেরূপ বাঁম হাত না থাঁকিলেও ডান হাতের 
পরিচর্ধ্য! চলে না। 

ঘে বিবাহ সংসার্-বন্ধনের মূল, তাহার পূর্ব বব ও কন্তা! উভয়েরই 
গুণাদি পরীক্ষা কর! একাস্ত কর্তব্য। অনুপযুক্ত পাত্রে কন্তাদান করা 
যেমন অসঙ্গত, সেরূপ অন্ুপযুক্তা কণ্! গ্রহণ করাও অকর্তব্য। বিবাহ 
বন্ধনে গতি ও পড়্ী এক হুইয়। যাহাতে সংসাঁর সুখময় করিতে পারেন 
সেরূপ যর করা বর্তব্য। বিবাহের পুর্বে বরপক্ষ প্রায়ই কণ্তার কেবল 
রূগ দেখিয়াই সন্তষ্ট হন, অন্ত কিছু দেখেন না । ইহা ভাঁল নছে। রূপ 
দেখা কর্তৃবা বটে কিন্তু বংশ ও চরিত্রের প্রতি লক্ষ্য রাখ! প্রধান বর্তবা। 
চরিত্র দেখিতে হইলে প্রথমতঃ পিতা মাত। ভ্রাতা ও ভগিনীগণের চরিন্র 
দেখা কর্তব্য। তীহাদের চরিত্রের বিপরীত টরিত্র কন্তার হওয়া 
অসম্ভব। 

যে আঁকরে পদ্নরাগমণি জন্মে তাহাতে কাচ জন্মে না| এঅস্তই 


বিবাহ ও গৃহধর্ম্ম। ১৩ 


বিবাহে সংকুল দেখার, প্রথা প্রচণিত হই আসিয়াছে। গুণহীন ক্নাপ 
সমাজে আদর পায় না। পলাঁশফুলের রূপ থাক! সত্বেও সুগন্ধ না থাকায় 
উহাকে কেহ আদর করে না । সেরূপ চরিত্রহীন ও গুণহীন কন্তা রূপবতী 
হইলেও পতিকুলকে আলোকিত না করিয়। কলস্কিতই করিয়। থাকে। 

অতএব বন্যার চরিত্র দেখ। একাস্তই কর্তব্য। গৃহীর গৃহিণী 

ংসারধর্ম ও সুখের মূল। যাহার পত্ী চরিত্রবতী নহে, তাহার সংসারে 

থাক! অপেক্ষা মরণই শ্রেয়ঃ। 

গৃহস্থধর্শে দীক্ষিত পতির পত়্ী যে কিরূপ প্রয়োজনীয় বস্তু তাহা 
বর্ণন করিয়া! বুঝান অসম্ভব। অগ্নি হইতে উত্তাপশক্তি পৃথক্‌ করিয়া! 
ফেলিলে যেমন অগির অগ্রিত্ব থাকে না, সেইরূপ গৃহী হইতে গৃহিণীকে 
পৃথক্‌ করিলে তীহাঁকে আর গৃহী বল! যাঁয় না। একমান্ পড়ীই পতির 
ত্ীহিক ও পাঁরব্রিক সুখের মূল। 

পড়ীহীন পতি সংসারের সমস্ত কর্তব্য কাঁধ হইতেই বঞ্চিত হন। 
সাধ্বী পড্জী নিকটে থাকিলে সংগারের সকণ কষ্টই সুখে সহা করা যায়, 
কিন্তু পর্থীহীন গৃহ অতুল ধনসম্পদে পরিপূর্ণ থাকিলেও সেই গৃহ ভীষণ 
শশানের ন্ভাঁ় অশানস্তিজনক হইআ্! থাকে। পদ্দী নিকটে থাঁকিলে অগ্নির 
উত্তাপও শীতল বলিয়। বোধ হয়। প্ী নিকটে না থাঁকিলে সুশীতল 
চন্ত্রকিব্ণও উত্তীপজনক হয়। 

পরী ধদদি গৃহিণীর গুণে বিভূষিত হন তবে তিনি প্ররুতই স্বরস্খ 
প্রদান করিয়া থাকেন। ব্যাঁসদেব বলিয়াছেন “ভার্যার পহিত যদি বৃক্ষ- 
মূলেও থাকা যায় তবে সেই বৃদ্মতলও বিভবপূর্ণ গৃহের ন্যায় জুখকর হয়, 
জীব্হীন হইলে মণিরদ্রময় প্রাসাদও ঘোর অরণোর সায় কষ্টগ্রদন হয়, 
“ধিনি গৃহকার্য্যে স্দক্ষা, যিনি সন্তান প্রসব করিয়াছেন, একমান্র গতিই 
ধাহার প্াঁণ তিনিই প্ররুত ভার্ধ্া।” 


১৪ গৃহিণী। 


গ্ভাব্য! পতির অর্দীঙ, ভার্যাই গ্রধানভম বন্ধু, ধর্ম অর্থ কাম এই 
ভ্রিবর্গের মুল ভার্ধা, ধাহার ভাধ্/ আছেন তিনিই প্রকৃত বদুমান্ঞ 
“জনশূন্ত স্থানে অসহায় পতির ভাধ্যাই শ্রিয়ংবদ বন্ধু। ভাধ্যা ধর্দাকাধ্যে 
গিতার ম্ায় উপদেশ দিয়! থাকেন। ভার্ব্যা পীড়িত পতির মাতার শ্তায় 
শুধ্যা করিয়। থাকেন। ভারধ্যা, ছুর্গমগথে বিএম পাপের সায় জুখদায়িনী, 
খাহার গত্দী আছেন তিনিই বিশ্বাসপাত্র হইয়া থাকেন,» "অতএব পড়ীই 
সারের প্রধান সভার। ধাহাঁখা বিবিধ সাংসারিক দুঃখে দগ্ধ হন, 
ধাহারা ব্যাঁধিলীড়িত এবং বাহাদের চক্ষ্কর্ণাদি নষ্ট হইয়াছে, শ্রীক্ষসন্তপ্ত 
ব্যক্তি জপ পাইয়া ধেন্নপ আনন্দলাভ করে তাঁহারাও নিজ নিজ পড়ী 
লাভ কর্ষিয়া সেন্ধগ আনন্দিত হন” ঘেহাভারত)। প্রক্কৃতি-পুরুষ যে ভাবে 
জগতের স্থৃটিফাধ্য সম্পয় করেন, স্বামী এবং রাও মিলিত হইয়। এরূপ 
সথষ্টিকার্্য সম্পন্ন করিতেছেন। আদনাদের প্রয়োজনীয় প্রত্যেক কাধ্যই 
ধর্মাবন্ধনে দৃর্টব্ধ। পশুগ্রভৃতি ইতর প্রাণীর স্তায় আমাদের পরীর 
প্রয়োজন নাহে। ধন্ম উপার্জনের জন্তই আমাদের দারপরি গ্রহের ব্যবস্থা। 
পত্বী না থাকিলে গৃহস্থ কৌন ধর্থাকা ধ্যই সম্পন্ন করিতে পারেন ন। 
শান্রকারগণ গ্ৃছিণীহীন গৃহীকে কৌন ধর্দাকার্যেরই আধকার দেন 
নাই। বে অগ্ঠই গৃহস্থধর্থের মূল গৃহিণী। বীণাধন্ত্রের তারগুলি মিলিত 
না হইলে যেগন কাধ্যকর হইতে পায়ে না, সেরূপ স্বামী ও শরীর সদয় 
ছুইটিও মিলিয়। এক না হইলে, সাংসারিক কাঁধ্য বা ধর্মাকাধ্য কোনটিই 
ভালরণে নিষ্নাহ করা যায় না। 
অত এ ধর্ণাবন্ধনে বদ্ধ হ্ইয়! স্বামী ও ভ্্রীর হৃদয় এক হওয়া! একাস্ত 
আবগ্তক। .সেজন্ই বিবাহ্ধন্ধন প্রবন্তিত হইয়াছে। বিবাহের মন্ত্র 
গুলির অর্েব প্রতি লক্ষ্য করিলে উবাই স্পষ্ট বুঝা! যায় &) নদী সমুদ্রকে 


গতির প্রার্থনা মন্ত্। 
* ও যণেতন্ধ দযং তব তরনুহদয়ং মম যদিদং হাদ়ং মম তদন্ত, হায়ং তব। (১) 





বিবাহ ও গৃহধর্ম। ১% 


পাইয়া যেমন তাহাতে মিখিয়া যায়, আর উহার স্বতত্র অস্তিত্ব থাকে না 
দেইরূপ পদ্থীর হৃদয়ও গতির হৃদয়ে মিশিয়! যাঁয়। পত্ধীর নি হ্বদরে 
আর নিজের প্রভূত্ব থাকে না। 

পতির ইচ্ছার বিপরীত কোন ইচ্ছাই গত্ধীর হইতে পারে না। 
পতির যাহা ইচ্ছা, তাহাই পড্দীর ইচ্ছ। হইয়! দরাড়ায়। চরিভ্রবতী কোন 
রমণীই পতিব মতের বিগরীত কোন কাধ্য করিতে ব| কথ বলিতে 
পারেন না। ুিষ্টির গাশখেলায় ভরৌপদীকে পর্ান্ত হারিয়াছিলেন। 
পদ্ধীর উপরে পত্তির এতই এভূত্ব। 

বর্তমান সদয়েও এমন শত খত দৃষ্টান্ত দেখ যাঁয় যে, স্বামী মগ্স- 
পানাদিতে আগত হইয়া সমস্ত সম্পতভি নষ্ট করে । পবে পড়ীর সঃ 
অর্থ নিনাও ঘথন জুক্ার্যের খরচ কুলাইয়া উঠিতে পারে না, তখন সেই 
দেবীর শরীরের অলক্কারগুলি ক্রমে ক্রমে নিয়া কোন পিশাচীর পুজা 
করিয়া থাকে। পতির যে দোষ পত্রীর সর্বাপেক্ষা কষ্টকর, সহিষুতার 
প্রতিমূর্তি সেই পরী, নিজের সর্বনাশ করিয়াও ছায়ার স্তায় পতিমতেরই 
অন্ুরণ করিয়া থাকেন। তিনি কখনও পতির গ্রাতিকুল আচরথ 





(১ তৌমার এই হৃদয় আমার হউক, আগার হৃদঘও তোমার হউক। অর্থাৎ” 
আমাদের ছুই হৃদয় মিলিয়! এক হউক । গনের ভিন ভিন অভিলাঘ এবং বিি্ন সটার্থ 
পরিত্যাগ করিয়! উভয়ের এক অভিলায, এক স্বার্থ হউক। 


গতির প্রার্থনা মন্ত্। 


সমগ্রস্থ বিশেদেবাঁঃ সমাপে! হদয়ানি নৌ। সম্মাভরিখা সফধাঁতা সমুদেষ্টা দধাডুনৌ ব্) 

৫) হে বধু। বিশ্বদেবগণ আমাদের হৃদয় ছুইটি মিপ্পাঁপ পবিত্র করন, এবং বরুণ 
বাফুও প্রজাপতি প্রন্থতি আমাদের ছুইটি হবদয়কে এক করুন। আমাদের আবাজ্জ! 
যেনভিন্ন নাহয়! . 


১৬ গৃহিণী । 


করেন ন।। কেবল অনুনয় বিনয় দ্বারাই পতিকে স্থপথে আনিতে চেষ্টা 
করেন। 

কোনি স্বার্থই যাহাতে তীহাকে পতির প্রতিকূল পথে নিতে না পাঁরে 
সেভন্ত প়্ী বিবাহকালেই গ্রার্থনা করিয়া থাকেন ( পত্রীর প্রার্থনা মন্ত্র) 
"হে গ্রুব নক্ষত্র! তুমি গতিশীল জাগতিকভাবে দৃকৃপাত না করিয়া অচল 
অটলভাবে অবস্থান করিতেছ। প্রলগকালেও তুমি স্থির থাক। আঁমাকে 
এই বর প্রদান কর আঁমিও যেন তোমার মত পতিকুলে অচল অটল- 
ভাবে স্থিব থাকিতে পারি। কোন প্রলোভন বাঁ কোন স্বার্থই ধেন 
আঁমাঁকে স্থানত্রষ্টা করিতে না পারে”। 

বিগ্তাভ্যাসের পরে বিবাহিত হইয়া সংসারধর্টে দীক্ষিত হওয়াই 
গৃহস্থধর্্ম । গৃহস্থধর্মী সকল ধর্সেব প্রধান। সন্নযাসধন্ষ্ম গ্রহণ করিয়া যাহ! 
করা যাঁয় না, গৃহস্থ অনায়াসে তাহা করিতে গারেন। পরোপকা'র, সকল 
প্রাণীর গ্রতি দয়া, দেবসেবা, অতিথিসেব। প্রভৃতি যত প্রক্ষার আনন্দ- 
জনক ধর্মকাধধ্য আছে, সে সমন্তই গৃহস্থাশ্রমে ধাকিয়। করা যায়। পরীর 
সাহায্য ব্যতীত তাহার কোনটিই হয় ন।। 

অতএব স্ত্রীই সাংসারিক কার্য ও ধর্ণাকার্যের একমাত্র সহায়। 
ধর্মকার্ধয ও মদাচার পরলোকের উপকারের জন্ত নহে। প্রহিক মগলই 
সত্কর্দের ফল। যিনি যত সদীাচার রক্ষা! করিয়া চলেন তিনি তত 
দীর্ঘজীবী হইয়া! থাকেন। মনুষ্োর ধর্ম, অর্থ, কাঁম এই তিনটি প্রার্থনীয়। 
বিন! তবে, বিনা পরিশ্রমে, তাহার কোনটিই লাভ করা যাঁয় না। 

সদাচার রক্ষা করিয়৷ চলিলে সকল প্রকার অভীষ্ট লাঁভ করা যাঁয়। 
মনু বলিয়াছেন "সদাচারে রত ব্যক্তিই দীর্ঘ আয়ু লাভ করেন, সাচার 
দ্বারাই অভিলধিত সন্তান লাভ কর! যাঁয়। সদ্দাচার দ্বারাই অক্ষয় ধন 
লাভ কর! যাঁয়, সাচার সম্পন্ন ব্যক্তির অশুভ চিহও থাকে নী” 


. বিবাহ ও গুহধর্ম্ম। ১৭ 
গ্ৃহিণীরাই জদাচার ও ধর্দরক্ষা করিয়া সুখসমূৃদ্ধি বুদ্ধি 
করেন। 
পুরুষ প্রায় অর্থচিন্তায়ই ব্যস্ত থাকেন, ধর্চিস্তার অবশর পান 
না। গৃহিণীর সাচার, দেবসেবা, অতিথিসেবাদি ধর্মাকারধ্য দ্বারা 
পবিত্রতা! বক্স করেন। তাহাতেই গৃহটি লক্গমীর বাসস্থান হয়। যে 
গৃহে গৃহিণীর হৃদয় পবিত্র ও ধর্মাভাবে পরিপূর্ণ যে গৃহে সর্বদা 
বতপুজাদি হই! থাকে, গৃহকত্রীব স্থশীসনে সেই গৃহে কোন পাঁপই 
গ্রবেশ করিতে পারে না। পাপহীন গৃহে ছুঃখ প্রবেশ করিবে 
কিরূপে? 

অনেক স্থলে দেখা যায়, বিজাতীয় বিকৃত শিক্ষার দোষে পুরুষ আঁচার- 
রষ্ট ও বিপথগামী হয় এবং বিবিধ কুকার্যে আসক্ত হইয়! অর্থ নষ্ট করে। 
তাঁহা রাঁও ধর্মরত। গৃহিণীর ভয়ে নিজগৃহে কুকাঁধ্য করিতে সাহসী হয় 
না। ধর্দোর "এমনই অসাধারণ শক্তি যে, ধার্মিকের নিকটে সকলের 
মন্তকই অবনত হইয়া ড়ে। 

ধার্দিক দরিদ্রের নিকটে, গাগী সম্াটও কম্পিতকলেবর হুইয়ী 
থাকেন। তাহ! দেখিয়াই লোকের ধর্মে আসক্তি এবং অধর্থে স্বণ! 
জন্মে গৃহকর্রীর হাদয় যদি ধর্মভাঁবে এঁথাকে, তবে সন্তান সন্ততিরাও 
ধার্মিক হইয়া থাকে। পরিজনবর্গ এবং দাঁসদাসীবাঁও ধর্মাবিরুদ্ধ কোন 
কার্য করিতে সাহসী হয় না। গৃহটি ধর্শমনিরে পরিণত হয়। 

মন আরও বলিয়াছেন “বিপৎকাঁলে চিত্তের স্থিরতা, অপরাধীর 
দৌঁষ গ্রহণ ন| করা, মনকে কুপ্রবৃত্তি হইতে নিবৃত্ত রাখা, পরের দ্রব্য 
অপহরণ না কথা, সর্বদা পবিত্র থাকা, ইন্দিয়দ্িগকে বশীভূত রাখা, 
ভাল মন্দ জ্ঞান, শাস্ত্রীয় উপদেশ জানা, সত্যনিষ্ঠ এই দশ গ্রকার ধর্ম 
ংসারে অতি প্রয্নোজনীয়। উল্লিখিত গুণগুলি যাঁহীতে নাই সে 

২ 


১৮ গৃহিনী। 
ংসারে কেবল কষ্টভোগরই করিয়া থাকে! স্ুথের সহিত তাহার সম্পর্কই 
থাঁকে না। 

সংসারটিকে সুখময় করিবার জন্তই ধর্মশান্্র রচিত হইয়াছে । পর- 
কালের সুখের জন্ত ব1 কষ্টভোগের জন্ঠ ধর্মশান্ত্র গ্রস্তত হয় নাই) 
কেহ বলিতে পারেন, মণকে ও ইন্দরিয়দিগকে যদি যথেচ্ছভাঁবে স্ুখভোগ 
করিতে ন| দেওয়া হয়, তবে আর শান্তর স্থথের জন্ত হইল কিূপে? 
তাহার উত্তরে একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিলেই যথেষ্ট হয় ৪ 

পতদ্ন অগ্নির রূগে মুগ্ধ হইয়া! যখন উহাতে আত্মসমর্পণ করে, তখন 
মনে করে ইহা অপেক্ষা অধিক সুখ আর কিছুই অগতে নাই। কিন্ত 
পরিণাম যে মৃত্যু, তাহা মনে করে না। ইন্দ্রিয-পরিতৃপ্তির জন্ত যাহারা 
অতিশয় ব্যাকুল; যাহার! পপর ন্ায় সতত ইন্দ্রিয় সেবায়ই রত থাকে, 
তাহাদের পরিণামও পতর্দের মতই হইয়। থাকে । 

গ্রজলিত অগ্সিতে দ্বতের আহুতি দ্বারা যেমন অগ্নি নির্বাপিত না 
হইয়! দ্বিগুণ প্রজলিত হই! উঠে, সেইরূপ ইন্দ্িয়ভোগ্য বস্তর অতিশয় 
ভোগ দ্বারাও ভোগের আকাঙ্ষা না কমিয়া ক্রমে বাড়িতেই থাকে । 

সংযমশিক্ষা দ্বারা ভোগের অভিলাষ কমাইতে পাঁরিলেই গ্রন্কত 
- শাস্তিলাভ হয়। ইন্দরিয়পং্যমই বিবাহ্প্রথার প্রধান উদ্দেশ্ত। শাস্ত্রীয় 
নিয়ম রক্ষা করিয়া চলিতে পারিলেই' বিধাহ্প্রথার উদ্োশ্ত সম্পূর্ণনূপে 
সফল হয়, মানুষে আর পাঁশবিক ভাঁব থাকিতে পারে না, দম্পতি সুস্থকায় 
ও দীর্ঘায়ু হইতে পারেনঃ এবং সংসারে থাকিয়াই স্বর্ন্থথ ভোগ 
করিতে সমর্থ হন। 


গৃহিণীর গ্রতি কর্তব্য । 


অনেকের ভ্রান্ত বিশ্বাস আছে যে হিন্দুজাতি স্ত্রীলোকদের প্রতি 
ধড়ই নিষ্ঠুর ব্যবহার করিয়া থাকেন। হিদুশান্ত্ও ক্ত্রীজাতির প্রতি 
নির্দিয়। বস্তুতঃ এই ধারণা সম্পূর্ণ মিথ্।। হিন্দুর শান্্র ও হিন্দুর 
ব্বীতিনীতি যাহারা জানে না তাহারাই এ কথা বলিয়া থাকে। 
যাহারা সাংসারিক সুখের মূল, গৃহের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, বাহার! 
জগতের প্রস্থতি, ধাহাঁদের অভাবে জগতের অস্তিত্বই থাঁকে না, 
পৃথিবীর প্রধানতম বিজ্ঞ হিন্দুজাতি সেই স্ত্রীলোকের প্রতি অবজ্ঞা! 
গররর্শন করেন, এমন কথ! কল্পন! করাও বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তির অবর্তব্য । 

যাহারা হিন্দুর আচার ব্যবহার জানে না, হিন্দুশান্ দেখে 
সাই, কেবগ কতকগুলি নীচশ্রেণীর €লাকের আগার ব্যবহার 
দেখিয়াই মন্তব্য' প্রকাশ করে, তাহার! যাহ ইচ্ছা বলিতে পারে। 
কোন বিজ্ঞ ব্যক্তিই হিন্দুশন্ত বা হিনুজাঁতির আচার ব্যবহারে 
দোষারৌগ করিতে পাঁরেন ন!। জ্ঞানীরা জানেন যে, আঁচার- 
ব্যবহারে এবং জ্ঞানে হিন্দূজাতি পৃথিবীর জর্বপ্রধান) হিন্দু পৃথিবীর 
জ্ঞানগুরু। হিন্দুর নীতিশান্্র ও ধর্মশান্্র পৃথিবীর আদর্শ। হিন্দুর 
ব্বীতিনীতির অনুকরণ করিয়! যে সকল জাতি সভ্য হইয়াছে, এখন 
তাহীরাও হিন্দুর আঁচার ব্যবহারে দোষারোপ করিয়া থাকে। 

ইহাও অবশ্ত স্বীকার করিতে হয় যে, অবস্থার পরিবর্তনে 
হিন্দুর রীতিনীতিরও কিছু পরিবর্তন ঘটয়াছে। 


২৭ গৃহিণী। 

বর্তমান সময়ে হিন্দুজাতির প্রকৃত আঁচার ব্যবহার নাই। 
বর্তমান সময়েও উচ্চ পরিবারের আচার ব্যবহার প্রান পূর্বের 
স্তাযই আছে। নিম্নশ্রেণীতে ঘোর পরিবর্তন ঘটিয়াছে। এরূপ 
পরিবর্তন অশ্বাভাবিক নহে। রীতিনীতি অবস্থারই অনুযায়ী হইয়া 
থাকে। 

একজন অশিক্ষিত নিঙ্শ্রেণীর লোক পত্রীর এরতি খা শ্রীজাভির 
গ্রতি খারাপ ব্যবহার করে, স্ত্রীকে উৎপীড়ন করে, তাহা দেখিয়াই 
হিন্দুজাতির প্রতি দোষারোপ কবা নির্বদ্ধিতাভিন্ন আর কি 
বলিতে পার! যায়? কোন ভদ্রলোক যদি মদ খাইননা স্ত্রীর গ্রতি 
নিষ্ঠুর ব্যবহার করেন, অথবা কোন নিরক্ষর মূর্খ যদি ভ্রীজাতির 
অবমাননা করে, তাহা দ্বারা হিদ্দুজাতি অপরাধী হইতে পারেন না। 

হিন্ুঞজাতির প্রতি বা হিন্দুৰ আচার ব্যবহারের প্রতি দৌষারোপ 
করার পূর্বের দেখা উচিত যে, হিন্দুর শান কি বলে? উচ্চশ্রেণীর 
হিন্টুর আঁচীর ব্যবহার কিরূপ? হিন্দুর রীতিনীতি জাঁনিতে 
গারিলে তাহাদিগকে পৃথিবীর দেবত| বিয়াই স্বীকার করিতে 
হইবে। হিদু জানেন গ্রকৃতিই (স্ত্রীাতিই ) জগতের' গ্র্থতি। 

জগতের সুষ্িকার্ধ্যে পুরুষের সংসর্গগাত্র কাঁরণ। পুরুষ নিপিপ্ত। 
পুরুধ নিজে কিছুই করেন না। অস্তানপ্রসব দ্বারাই .সংসারের 
সুষ্টি। তাহা স্ত্রীর কাধ্য। অন্তানগরণের লাঁলনপালনাদ্িও শ্ত্রীই 
করিয়া থাকেন। সেই লালনপাঁলনের উপযোগী যেসকল গৃহকাধ্য 
আবগ্রক সে সমুদয়ও স্ত্রীই করি থাকেন। স্বামী তাহাতে অপূর্ণ 
নিগিগ্ত। 'অতএব দেখা যায় সংশারের স্থট্টি এবং রক্ষণীবেক্গণ একা! 
সত্রীই করিয়! থাকেন, গুরুষ কিছুই করেন ন|। 

যে স্ত্রীজাতি সংসারেব মুল, দেই স্ত্রীর প্রতি অবজ্ঞা করা! 


গৃহিণীর গ্রতি কর্তব্য । ২১ 


অথবা সমুচিত সম্মান না কর! বিজ্ঞতম হিন্দুর পক্ষে সম্পূর্ণ অসপ্তব। 
ধাহাদের এ বিষয়ে সংশয় আছে তীহাদিগকে অন্থরোধ করি হিন্দু 
শান্্ে কি আছে তাহার প্রতি তাহারা দৃষ্টিনিক্ষেপে করুন *--মন্থ 
বলিয়াছেন £_-“যে গৃহে আীগণ সমুচিতরূপে পুজিত! হন, সেই গৃহে 
সকল দেবতাই ম্বুখে বিরাঞ্জ করেন। গার যেখানে তীহারা 
সমুচিতরপে সম্মানিত হন না, সেই পরিবারের সমস্ত ধর্মকাধ্যই 
নিক্ষল হয়। মঙ্গলাভিলাধী পিতা, ভ্রাতা, পতি ও দেবরাদি সকলেই 
সত্রীজাতিকে যথোচিতভাবে সম্মান করিবেন এবং বস্ত্র ও অলঙ্কারাদি 
দ্বার তাহাদিগকে সন্ত্ট করিবেন।৮ 

গরাশরমুনি বলিয়াছেন £--বিবেচক পতি, শ্বশুর, দেখর, ভ্রাত!, 
পিতা, মাতা এবং অন্তান্ত আতীয়গণ স্ত্রীলোকের অপমান অনক 
কোন কাঁধ্যই করিবেন ন|। উত্তম থাগ্যবন্ত, অলম্বার এবং উত্তম 
বন্্ দ্বার! সর্বদাই ভ্ত্রীলোকদিগকে সন্তুষ্ট রাঁখিবেন। যাঁহাতে কোঁন 
প্রকারে স্ত্রীজাতি দুঃখিত না৷ হন তাহা করা পুরুষের এবাস্তই 
কর্তব্য ।” 

যে স্ত্রীজাতি সকল প্রকার সম্পদের মুল, সেই শ্ত্রীতাতিকে 
অবজ্ঞা কর! সম্পূর্ণ অসভ্ভব। ভ্ত্রাহীন পুরুষ কীট-গতঙাদির নার 
এক। | কীটগ্রভৃতি জীৰ যেমন নিজের জগ্ঠই ব্যস্ত সংসারে 
উহাদের আর কেহই নাই, অন্ত কাহারও জন্য উহাদের ভাঁবিতে 
হয় না, উহারা নিজ ক্ষুদ্র দেহটির পোষণ করিয়াই সংসারের 
কর্তব্য শেষ করে। মন্ুয্যের কর্তব্য সেন্প ক্ষুদ্র নহে |: .মনুত্যের 
আত্ম প্রসারিত। অতএব মন্থুষ্যের আত্মজ্ঞান অনেক বিস্তৃতি। 
পত্ধীই দেই আত্মজ্ঞান-বিস্তারের কারণ। বিবাহের পূর্ব্বে আত্ম- 
" জাঁন এক শরীরেই সীমাবদ্ধ থাকে। বিবাহের পরে আত্মা ছুই 
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ভাগে বিভক্ত হয়। পুব্রকন্তা ও পৌব্রাদি উৎপত্তিব সঙ্গে অঙ্গে 
আত্মা বছ বিস্তৃত হইয়া পড়ে। যে প্ধী আত্মজান প্রসারের 
কারণ, তিনি সম্মানের পাত্র ন| হইলে সংসারে সম্মান হইবে 
কাহরি? যে পত্বী আমাদের সম্ীর্ণতা দূর করিয়। আত্মজ্ঞান 
বিস্তার করেন তিনি প্রকৃতই মাননীয়! 

সত্রীজাঁতির দুখের জন্য শীল্্রকারগণ যে যে উপদেশ দিয়াছেন 
উচ্চ পরিবাবে তাহা সম্পূর্ণৰপে প্রতিপালিত হ্য়। শিক্ষিত 
লোকেরাও তাহা সম্পূ্ণরূপেই প্রতিপালন করেন। কেবল নীট 
শ্রেণীতে উপযুক্ত সমাদবেব অভাব দেখা যাঁয়। ভদ্র পবিবারে 
স্ত্রীলোকের যথেষ্ট সমাদর আছে। যে সকল ওণদ্বারা স্ত্রীাঁতি 
অ্রগতেব পুজনীয়। ও আদদক্ষণীয়া হইয়াছেন, সেই গুণগুলি যাহাতে 
নষ্ট ন! হয় তাঁহার প্রতি তীক্ষ দৃষ্টি রাখিতে শীন্তকাবগ্রণ অনুরোধ 
করিয়াছেন। ইহ! অস্ত অন্থবোধ নহে। 

যাহা সংসারের সর্ধপ্রধান প্রয়োজনীয় বস্তু, যিনি স্নেহের 
প্রতিমূর্তি, যে শ্রী গৃহের দেবতা, সেই শ্রীজাতির পবিভ্রতা রক্ষার 
জন্ত কার না ইচ্ছা হয়? তীহার সহ মমত। দয়! দাক্ষিণ্য সরপত! ও 
কোমলতা রক্ষা করিবার জন্ত কে না অভিলাষ কবে? উৎকর্ষ 
সাধনের উপায় বিধান করিতে না পারিলেও এ গুণগুলির সুরক্ষা 
একাস্তই যনবান্‌ হওয়া! কর্তব্য । 

স্রীঘোক শ্নেহমমতাদি গুণগুলি লইয়াই জনাগ্রহণ করেন। উপযুক্ত- 
রূপে যত করিলে সেই গুণগুলিধ অসাধারণ উন্নতি হইয়।৷ থাকে। 
'কিন্ত অভিভাবকগণ যদ্দি উপেক্ষা প্রদর্শন কবেন, তবে সেই অমৃতভাগ্ডে 
গরলের উৎপ্তি হয়। সে জন্তই শীল্তকারগণ সতর্কতা 'অবলষন 
করিতে বলিয়াছেন। নন্থু বলিয়াছেন-_-“্পতিপ্রভৃতি আত্মীযগণ 
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রদণীকে স্বাধীনতা দিবেন নাঁ। যে সকল দর্শন শ্রবণ ও ভোগ 
নিষিদ্ধ নহে, তাহীতেও স্বেচ্ছাচার ভাল নহে”। 

প্যে যে কারণে সত্ীরিত্র দুষিত হইতে পারে, এ সকল কারণ 
কুদ্র ক্ষুদ্র হইলেও তাহা। হইতে স্ত্রীলোকদিগ্রকে সয়ে রক্ষা! কর! 
কর্তব্য। যদি সেসকল দোষ হইতে রক্ষা কর| না হয়, তবে 
তাহারা গিতৃকুল ও পতিকুল ছুই কুলেরই শৌঁক উৎপাদন করিক্সা 
থাকে”। বন্ততঃ গ্রৎথরা নদী যেমন বাঁধ। বিদ্ধ না মানিয়াই প্রবল 
বেগে প্রবাহিত হয় এবং উভয়কুল অথঃগাতিত বরে, সেইরূপ স্ত্রীও 
একবার স্বেচ্ছাচারিণী হইতে গারিলে আর বাঁধা বিদ্ন মীনে না এবং 
পিতৃকুল ও পতিকুল উন কুলকেই অধঃপাঁতিত করে। অতএব পবিত্র- 
সলিলা গন্গা যেমন কুলধবংস না করিয়! কুল পবিভ্র করেন, সেইরূপ 
জ্রাও, যাহাতে কুলঘাতিনী ন! হইয়া কুলপাঁবনী হন, তাহাতে বড়বান্‌ 
থাকিতে হইবে । 

স্বীর চরিত্র সুরক্ষিত হইলে বংশ নিশ্চয় উন্নত ও পবিত্র 
হইবে। এই ভার্ধ্যা-রক্ষা সকলেরই কর্তব্য সেন্ট দুর্বল পতিগণও 
পত্বী-রক্ষার অন্ত দাঁধ্যান্ছরূপ বদ্ধ করিয়া! থাকেন। ভাধ্যা-রক্ষা 
দ্বার। কেবল স্ত্রী রক্ষিত হয় না। ভার্যা-রক্ষ। দ্বার! পুত্র। কনা, 
চরিত্র, বংশ, আত্ম। এবং ধর্ম রক্ষিত হ্য়। স্ত্রীর সুরক্ষা না 
হইলে অপবিত্র সন্তান জন্বো। পূর্বে যে ভ্ত্রীর দেবতার স্ঠায় 
চরিত্র থাকে, অরক্ষিত হইলে সেই স্ত্রী পিশাটীর স্তায় হয়। 
হুশ্রিত্রা দ্বারা বংশ কলঙ্কিত হয়। পতি ঘৃণিত এবং পাপী হন। 

সর্বপ্রকার আপদ্বিপদ্‌ হইতে স্ত্রীজাতিকে রক্ষা কর! এবং 
মন্ষ্ট রাঁখা পুরুষের একান্ত কর্তব্য। তাহা না করিলে সংসারে 
শাস্তির আশাই থাকে না। 
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পরাশর ব্লিয়াছেন পন্ত্রীজীতি যদি তুষ্ট থাকেন তবে গৃহে 
সাক্ষাৎ লক্মীরপে অবস্থান করেন। যদি রুষ্টা হইয়া গ্রতিকুলাচারিণী 
হয়, তবে সেই গৃহদেবতা অপদেব্তা হইয়া ঘোর অনিষ্ট করিয়। 
থাকে” অর্থাৎ তুষ্ট থাকিলে বংশের শ্রীবৃদ্ধি হইতে থাঁকে। অপ- 
মানিত হইলে বংশ কলস্কিত ও দুধিত হয়”। লিখিতমুনি বধিয়া- 
ছেন “যে স্ত্রী স্বেচ্ছাচারের বশবর্তিনী হইয়া যাহ! ইচ্ছা করে, 
আত্মবীয়গণ ম্নেহবশতঃ যদি তখন তাহাকে নিবারণ না করেন, তবে 
ব্যাধি গ্রথমে উপেক্ষিত হইলে যেমন পরে চিকিৎসার অসাধ্য হয় 
সেইরূপ সেই স্ত্রীও কিছুকাল পরে অবাধ্য হইয়। উঠে, পরে যয 
করিয়াও তাহাকে আর কথার বশীভূত কর! যায় ন”। সংশিক্ষা এবং 
সছপদেশ দ্বারাই স্ত্রীচরিত রক্ষা করা উচিত*। 

ব্যাসদেব বলিয়াছেন ণ্যে গৃহে স্ত্রী পুজিত হন না, দেই গৃহে 
সমস্ত ধর্মকাধ্যই নিক্ষল হয়। কিন্তু স্ত্রীকে যদি সমাদরে পাঁজন 
কর! হয় এবং প্রয়োজন মতে সছুপদেশ দ্বার! স্থখাসন কর! হয়, 
তবেই সেই স্ত্রী গৃহলক্সী হইগ্। থাঁকেন”। শঙমুনি বলিয়াছেন 
“ভার্যাকে অভিলধিত বস্ত দিয়া এ্রতিপালন করিবেন। এবং 
সছ্পদেশ দার! স্ুশাসনে রাঁথিবেন। স্থথে পালন এবং ম্ুশীপনেই 
সতী গৃহলদ্দী হইয়া থাঁকেন”। বশিষ্টুনি বলিয়াছেন "ন্ত্রীজাতিকে 
বাল্যকালে পিতা রক্ষা করেন, যৌবনকালে গতি রক্ষা করেন, 
বার্ঘক্যে পুত্রগণ রক্ষা করিয থাকেন, স্ত্রীজতি স্বাধীনভাবে কখনও 
আত্মনক্মা করিতে পারেন ন1”। 

পতি বা অন্ত অভিভাবকের শাসনে থাকাতে অপমান বোধ করা 
গৃহিণীদিগের কর্তব্য নহে। এই জগতে শাসন ব্যতিরেকে কেহই 
সৎপথে থাকে নাঁ। একমাত্র শাসনের ভয়েই লোক ধর্থানিষ্ঠ 
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থাকে । ধাহারদিগকে অতিশয় ধর্থনিষ্ঠ ও স্তাযপরাকণ দেখিতেছ, যদি 
রাশীসন না থাকিত, তবেই দেখ! যাইত, তাহারা কিরূপ ধার্মিক! 
রাক্মশানন ন! থাকিলে শৃগাল কুকুপ প্রভৃতি যেমন খাছ লইয়! 
বিবাদ করে এবং ক্ষত বিক্ষত হুইয়া মৃত্যুমুথে পতিত হয়, সেইরূপ 
প্রায় সকল মন্থযোরই খ্রীন্প ছুর্শ! ঘটিত। 

উর্ধতন কর্মচারী বা রাজার শাসনের তম না! থাকিলে 
রাঁজপুরুষগণ স্বেচ্ছাচারী হইয়! প্রজার অর্বনাঁশ করিত। বিপথগামী 
রালাকেও গ্রজাগণ মিলিত হইয়া শাসন করে বিধায় তিনি 
কর্তবানিষ্ঠ থাঁকেন। নচেৎ তিনিও স্বার্থপর ও স্বেচ্ছাচারী হইয়া 
গাজার সর্ধন্ব গ্রহণ করিতেন। অন্ভের কথা দুরে থাকুক বায়ু 
বরুণপ্রভৃতি দেবগণও ঈশ্বরের শাঁসনাধীন আছেন। তীহীর! 
যদি স্বাধীন ভাবে কাধ্য করিতে পাঁরিতেন তবে তাহারাও 
গ্রতিমুহূর্তেই গ্রলয় উপস্থিত করিতেন। 

দ্বয়ং জগদীশ্বরও তাহার নিয়মের অধীন। তিনিও নিয়মের সীমা 
লঙ্ঘন করিতে পারেন না। দতত নিয়ষের অধীন হইয়া তাহাকে 
কার্য করিতে হয়। ইহারা সকলই যদি শাদনাধীন হইতে পারেন, 
তখে রমণীগণ শাসনের অধীন হইতে অপমান বোধ করিবেন 
কেন? বালিকা ও যুবতীদদিগকে সর্বদা সন্পদেশ দ্বায়া,। এবং 
ফুম্চরিজাদিগের ছুরবস্থা বর্ণন করিয়া নুশাসনে রাখ! ০১৪০৪ 
একাম্ত কর্তব্য। 

সংসারে যে বস্ত যত আদরের, সেই বস্তর সুরক্ষার অন্য তত 
যন্ব চেষ্টা হইয়া থাকে। ইহাই ম্বাভাবিক নিয়ম যেদেশে জ্র- 
জাতির স্বাধীনতা ঝা! শ্রেচ্ছাচার দু্ষণীয় নহে, সেই দেশের সহিত 
মামাদের দেশের তুলনা কর! সঙ্গত নহে। আমাদের দেশের 


2 


২্৬ গৃহিণী। 
সাধবী রমণীরা অন্ত পুরুষের স্পর্শভয়ে প্রজলিত অগ্নিকুণ্ডে প্রাণত্যাগ 
করিয়াছেন । এখনও সেইরাপ জক্ষ লক্ষ রমণী দেশের পবিভ্রত! 
বণ! করিতেছেন । দেই সতী রমণীগণের চরণম্পর্শে ভারত পবিভ্র- 
তীর্থে পরিণত হইয়াছে । 

যে দেশে স্বেচ্ছাচার প্রচলিত, অনুসন্ধান করিলে জান! ধায়, 
সেই দেশের লোক সতত অন্তর্দীহে দগ্ধ হয়। শাস্তির মুখ 
একেবারেই দেখিতে পাঁয় না। আমাদের এই জ্্রী-পরাধীনতার 
দেশ পারিবারিক সুখে পরিপুর্ণ। পদবী পতির ছায়ার গ্তায় 
আজ্ঞান্থবত্তিনী হইয়া আনদ্দসাগরে ডূবিয়া থাকেন। পদীর 
অভিলাষপুরণে পতিও ছায়ার স্তায় অন্ুবর্তী। গতির তাহাই' 
কর্তব্য । . 

নববধূ যখন মাতাঁপিত! প্রভৃতি আত্ীয়গণকে ছাড়িয়া আসেন 
এবং সেলগ্ভ অতিশয় কষ্ট বোধ করেন তথন তীহাকে সাত্বনা, 
করা পতির প্রথম কর্তব্য। গড্ীকে বুঝাইতে হইবে-“এই 
খর বাঁড়ী তোমার। গৃহে যাহ কিছু আছে সকলই তোমার। 
আমিও তোমার । পিত্রালয়ে তোমার বলিতে কিছুই ছিল না। 
এখানে সকলই তোমার”। নববধূ যেরূপ পরিবারে আসিয়া 
. পড়েন তীহার ভাগ্যে সেইরূপ সুখই ঘটল থাকে। 

নববধূর দোষ থাকিলেও কেো!ন কোন অভিভাবক তাহা গোঁপন 
করিয়া' গুণই প্রকাশ করিয়া থাকেন। কেহ বাঁ গুণ থাঁকিলেও' 
তাহা না বলিয়া দৌষই রটনা করিয়া! থাকে। পরিবারের চরিত্রের 
উপরেই বধূর ভাগ্য সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে। দৌষ ঢাঁকিয়া গুণ 
প্রকীশ করাই কর্তব্য। অভিভাঁকবর্গের মনে রাঁথা উচিত যে, 
নববধূ দীর্ঘদিন মীতাঁপিতার আদরে গ্রতিপাঁলিত হইয়! হ্ঠাৎ 


গৃহিণীর প্রতি কর্তব্য । ২৭ 


আত্ীক্শৃন্ স্থানে আলিয়! পড়িয়াছেন। অধিক বয়সের লোকও 
হঠাঁৎ অসহীয় অবস্থায় পড়িলে অসহা কষ্ট ভোগ করেন। 

নববধূর অবস্থা চিন্তা করিলেও মন অবসন্ন হইয়। পড়ে । নববধূ 
এক সময়ে পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভ্গী ও আত্মীয়বর্কে হঠাৎ হারাইয়। 
কিরূপে জীবন ধারণ করেন, তাহা চিন্তারও অতীত। নবধধু শ্বশুর- 
বাড়ীতে আমির যে কষ্টে গড়েন, নির্জন কাঁরাবাঁসও তাহা অপেক্ষা 
অধিক কষ্টকর বলিয়। বৌধ হয় না। অতএব খাহাতে সেই বধূর 
দুঃখিত মনের ছুঃখ না বাড়ে, সেরপ ব্যবহীর করা একান্ত 
কর্তব্য। যাহাতে শ্বশ্তর গিতৃস্থানীয় হইতে পারেন এবং শীশুড়ী 
মাতৃস্থান অধিকার করিতে পাঁরেন, তীহানা সেইরূপ ব্যবহার 
করিবেন। বধূ পিত্রালয়ে কেবল আদর গাইয়াছেন। এখানে যাহাতে 
সন্মান ও পদ্গৌরধ পাইতে পাঁরেন, তাহা করা! কর্তব্য। তাহা 
হইলে মন বসিতে পারে এবং পিত্রাঁলয় ভুলিতে পারেন। কোন 
কোন শ্বগতর কান্কথ! শুনিয়াই বধূর দৌষ বিশ্বাদ করেন। 
তাহা নিতান্তই অন্ুচিত। 

অনেক শাশুড়ী নববধূর ক্ষুদ্র দ্র দোবগুলিও অমার্জানীয় 
বলিয়া মনে করেন। তীহার মনে রাখী উচিত যে। কোন 
বুদ্ধিমান পুরুষও হঠাঁৎ অন্যের বাঁটাতে যাইয়া ভীহাদের মন 
বুঝিয়া কার্য করিতে পারেন না। গ্রতোকের মন বুঝিয! 
লইতে অনেক দিন লাগে। বিশেষতঃ কেহই নিখুঁত কাজ করিতে 
পারে না। দৌঁষ ধরিতে ইচ্ছা করিলে কলের কাজেই দোষ 
ধর] যায়। ভুল চুক না হয় এমন লোক সংসারে প্রায় দেখাই 
যায় না|) সে স্থলে একটি বালিকা আত্মীয় কুটুত্বের বিয়োগে 
অধীর থাকিয়াও নির্দোষ ও নিভূর্পভাবে সকলের 


২৮ গৃহিণী! 
বুঝিয়। কাঁধ্য করিতে পারিবে, এমন আশা করাও সঙ্গত 
নহে। 

ভ্্রীজাতি সহিধুতার প্রতিমূর্তি বলিয়াই আত্মীয়বিচ্ছেদে 
দ্ধ হইয়া অব্নতমন্তকে গুরুজনের আদেশ পালন 
করেন। তাহাই তীহাদের অসাধারণ শক্তি। তাহার দুঃখিত 
হ্বদনয় যেন আবার বাক্যবাণে বিদ্ধ না হয় সর্ধদা সে বিষয়ে 
দৃষ্টি রাখা অভিভাবকগণের একান্ত কর্তব্য। যাহারা কেবল 
অন্ঠের দোষ খোজে, তাহারাই লোকের নিকটে দোষী হয়। 
বধূর দোষের প্রতি লক্ষ্য করার পূর্বে নিজের দোষ সংশোধন 
কর কর্তব্য । 

অনেক শাশুড়ী বধূর দোষ কীর্তন করিতে করিতে লোকের 
নিকটে ঘ্বণিতা হইয়। থাকেন এবং প্রসিদ্ধ ঝগ্ড়াটে হইয়। 
থাকেন। অন্টের দৌষ দেখাইয়। নিজের সুনাম খোয়ান উচিত 
নহে) শ্বশুর শীগুড়ী বর্দি নিজের কণ্ার স্তার নববধূর গ্রাতি 
স্নেহ মমতা দেখান, তবেই ছুঃখের অনেক লাঘব হয়। নিজেরাও 
স্থখে সংগারঘাত্রা নির্বাহ করিতে পারেন। তাহার! চেষ্টা 
করিলেই পরিবারটি সুখমর করিতে পারেন। 

কোন শাশুড়ী বধুকে পিতামাতার মৃত্যু-সময়েও পিত্রালয়ে যাইতে 
দিতে চাহেন না। নানা আপত্তি উপস্থিত করেন। বধূর কাকুতি 
মিনতিতেও কর্ণপাত করেন না। কিন্তু সে সময়ে তীহার চিন্তা কর! 
উচিত যে, ভীহার কন্তাটিকেও শ্বশুরবাড়ী হইতে আনিতে গেলে 
যদি না দে, তবে তীহার এবং তীহার কন্তাঁর মনে যেন্ধপ কষ্ট 
হয়, বথুকে যাইতে না দিলেও বধূর এবং তাহার আম্বীয়বর্গের 
সেরূপ কষ্টই হইয়া থাঁকে। 


গৃহিণীর প্রাতি কর্তব্য । ২ 


অস্ঠান্ত ব্যবহারেও কন্তার সহিত তুলনা করিয়! দ্বেখা উচিত। 
শাশুড়ী নিজের অবস্থাও শ্মরণ করিতে পারেন! তিনি যখন 
নববধু ছিলেন তখন তাহাকে গিত্রালয়ে যাইতে নিষেধ করিলে 
তাহার মনের ভাব কিরূপ হইত? নিজ কন্থা শ্বশুর বাড়ীর 
লোকের যে সকল ব্যবহারে বষ্ট বোধ করে এবং তাহা শুনিয়া 
তিনি নিজে যেরূপ কষ্টবোধ করেন, বধুর প্রতি অসদ্যবহারেও 
* বধু ও বধূর আত্মীয়গণ সেরূপ কষ্টবোৌধ করেন। শীশুড়ী বধুকে 
কন্ঠার গ্ভায় অথবা বস্তা অপেক্ষা অধিক ভাল ধাসিতে যদি 
শিক্ষা করেন তবে বধুর সুখ ছুঃখ বুঝিতে আর অধিক চিন্তা 
করিতে হয় না। বধুকে কণ্তার স্তায় ভালবাসিতে না পারিলে 
মাতার স্াঁয় পুজালাভ করার আখাও করিতে পারেন না। 

ব্যবহারই সংসারে স্খছুঃখের কারণ। ব্যবহার দ্বার! 
পরও আত্মীয় হয়, আত্মীয়ও পর হয়। তুমি যদি সর্বদা! সৎব্যবহার 
কর, তবে তোমার ঘোর শক্রও মিত্র হইবে এবং যদি সর্বদা 
খারাপ ব্যবহার কর, তবে সেই ব্যবহারে তোমার পরম আত্ীয় 
ব্যক্তিও শত্রু হইয়া দাড়াইবেন। অতএব যাহা হইতে সতবাবহার 
পাইতে ইচ্ছা কর তাহান্ন গ্রতি খুব ভাল ব্যবহার করিবে। 
তাহা করিতে ন! পারিজে তোগার সকল আশাই নিক্ষল হইবে। 
তুমি ধাঁহাকে কষ্ট দিবে, তিনি তোমার স্থখের অন্ত ব্যস্ত থাকিবেন 
এবং তোমার জন্য দিন রাত্র কষ্ট করিবেন ইহ! নিতান্তই ছুরাশ!। 

ব্যবহার দ্বারা যে পর্যন্ত বধুকে আপন করিয়। লইতে না 
গার, ততদ্দিন বধু তোমাদের পর) বধুরও তোমরা! পর। পর 
বলিয়া মনে করায় তোমাদের অধিক কষ্টের কারণ নাই, কিন্ত 
বধুর ছুঃখিত হৃদয়ে পরাধীন্তার কষ্ট নিতান্তই অসহনীয় হইয়া 


৩০ গৃহিণী । 
উঠে। লোকের দেহ ও মন সকল সময়ে ভাল থাকে না। 
সেই ছুঃখভাবাক্রান্ত শরীরেব উপরে যেন কাধ্যের বা দুঃখের 
অসহ্‌ ভার না পড়ে, তাহাতে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। 

তরুণ বয়সে বধূর নান! অভিলাষ জন্ম! সেই অভিলাষগুলি হৃদয়ে 
জনিয়। যেন হ্বদয়েই বিলীন না হয়, তাহাতে মনোযোগ রাখ! 
একান্তই কর্তব্য। মন বুঝিয়। কাধ্য করিতে না৷ পারিলে তীহা'র 
হৃদয়ের উপরে আধিপত্য করিতে পারিবে নাঁ। কেবল শাসন 
দ্বারা বধুকে অধীন রাখিতে চেষ্টা করিলে, সেই চেষ্টা কখনও সফল 
হইবে না। শাসন দ্বার. কেবল শবীরমাত্র বশীভূত হইতে পারে, 
কিন্ত মন বশীভূত হয় না। বধৃব উপরে কেবল জোর জবরদস্তি 
করিলে তাহার ফল ভাল হয় না। 

সে অবস্থায় বধু অন্তরের সহিত তোমার কোন আদেশই 
গাপন করিবে না। যদি তুমি বধুকে অন্তরের সহিত ভাগ 
বাঁসিতে পার, মেই ভালবাসায় যদি কৃত্রিমত না থাকে, তবে তুমি 
নিশ্চয়ই তীহার হায়ের আরাধ্য দেবত। হইতে পারিবে, মাতা 
পিতাকে ভূলিয়! যাইবে। কিন্তু তাহীর বিপরীত চেষ্টা করিলে 
মনে রাখিতে হইবে যে, অশান্তির বীজ রোপণ করা হইল। মন 
একবার ভাঙ্গিলে আর জোড়া লাগে না। 

জোর জুলুম করিয়া কাহাকেও অধীন রাখা যায় না। 
তাহাতে মনেও শাস্তি থাকে না| গৃহকে শান্তিময় করিতে 
হইলে বধুকে প্রাণের মত ভাল বাঁদিতে হইবে। তাহ! 
করিলে গৃহ্টি স্বর্গে পরিণত হইবে। ধাহার উপরে যে পরিমাণ 
কর্তৃত্ব করিতে আশা কর তাহাকে সেই পরিমীণে ভাল বাস। 
তোমার সংলারটি জুখময় হইবে। 
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কোন কোন শীশুড়ী পুত্র-বধূটিকে রূপবতী না দেখিলে বড়ই 
অপন্থষ্ট। হন। তীহাদের মনে রাখা উচিত যে, গুণ ও চরিত্রই 
বধূর সৌনব্য। বধু যেমন রূপবতীই হউক না কেন, যদি চরিত্র 
মন্দ হয় এবং কোনও গুণ না থাকে, তবে সেই রূপবতী বধুকে 
দেখিয়া শীগুড়ী নিজেও গ্রতিসুহূর্তে কষ্ট বোধ করিবেন । কিন্তু যদি 
বধু গৃহকার্যে গুণব্ভী এবং সঙ্চরিত্রা হয়েন তবে বধু, বিশেষ 
সুনারী না৷ হইলেও, পুরণচন্্র দেখিয়া! থে আনন্দ উপভোগ করা! যায়, 
বধুর মুখখানি দেখিয়া তদপেঞ্গা সহজ গুণ অধিক আনন্দলাভ 
করিবেন। 

কোকিলের মধুর স্বরই রূপ, গতিসেবা ও গৃহকর্মইি নারীর 
রূপ, ক্দাকার পুরুষের বিস্তাই রূপ, জ্ঞানীর ক্ষমাই দৌনধ্ধ্য। 
এই সংসারে আদর গুণের। গুণ না থাকিলে কেহই সংসারে 
"আদর লাভ করিতে পারে না। নিগুণ ও হুশ্চরিত্র লোক 
সকলের দ্বণিতই হইয়া! থাকে। অতএব বধূ যুদ্ি গুণব্তী হয়েন 
তবে তাঁহার সৌনর্যের গ্রতি লক্গ্য না করাই ভাঁল। যে জিনিষ 
বদ্লাইতে পারা যাইবে না, তাহার দোষ অনুসন্ধান করিয়। ছুঃখ 
করা। কর্তব্য নহে! বধূর যে সকল গুণ আছেঃ তাহ! দেখিয়। 
স্থৃণী হইতে চেষ্টা করাই কর্তব্য । 
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পতি ও পতন সন্ধন্ধটি বিশেষরূপে জানা পত্রীর কর্তব্য। পুরুষ 
ও স্ত্রীর মিলনেই জগদীশ্বরের অভিলধিত মর্গণ সাধিত হয়। একে 
অন্যের সাহীষ্য ব্যতীত সংশারের কোন প্রকার মন্রলই সাধন 
করিতে পারেন না। যদিও স্ত্রীজাতিই সংসারের মূল হউক, তথাপি 
পুরুষের সংযোগ ন| থাকিলে ভ্রী জড় পদার্থের গায় অবর্শাণ্য। স্ত্রী 
দেহ। স্বামী, জীবন। জীবনের অভাবে হত্তপদাদিযুক্ত দেহ নড়িতে 
চড়িতেও পারে ন!, কর্ণাকর| ত দূরের কথা। জীবনহীন! দেহ যেগন 
অকর্ণণা, অপবিত্র এবং শোচনীয়, পতিহীনা গড়ীও সেইরূপ অবর্ধণ্য 
ঘ্বণিত এবং লোকমাত্রেরই শোচনীয়! হইয়া থাকেন। 

যে সধবা গৃহিণী আঁজ সর্বপ্রকার সৌভাগ্যের অধিকাঁরিণী, হিনি 
গৃহের অধিষ্ঠান্তী দেবতা, ধাহার করুণাকটাক্ষের জন্ঠ পরিবারের সকল 
।লৌকই লালায়িত, ধিনি পরিজনবর্গের প্রতি সতত সদয়ব্যবহার 
করিয়া আনন্দসাঁগরে ডুবিয়। আছেন, বাহার অসীম দয়ায় অনাথ- 
অনাথাগণ সুখে গ্রতিপালিত হইতেছে, কালই সেই ৃহক্রী গেই 
'অনবপূর্ণ। বিধবা "হইয়া অন্ের দয়াপ্রার্থিণী ও পথের ভিথারিণী 
হইয়। বসেন। কাল তাহাকে ধাহারা অন্তরের সহিত ভক্তি করি- 
যাছেন, আজ তাঁহীরা তাহাকে দ্বণার চক্ষে দেখেন। 

অতএব বুঝিতে হইবে গর়্ী চৈতগ্তহীন দেহমাত্র+ পতিই সেই 
ড় দেহের প্রাণ! পতিহীন! পরী ্রহিক পারিত্রিক কোন কাঁধ্যই 
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,করিতে পারেন না । পন্থী দেহ; পতি আত্ম!। উভয়ের সংযোগ না 
হইলে উভয়ই অকন্ধণ্য। পতি-পত্ধীর মিলনেই সংসারের সৃষ্টি এবং 
মর্গল সাধিত হয়। সেই মিলন কিন্তু বাঁহিক মিলন ঝ| কৃত্রিম মিলন 
'নহে। ছুই আত্মাকে এক কর! চাই। নদী যেমন সাগরে সংযুক্ত 
হইয়। মিলিয়। যায়, উহা্প আর পৃথক্‌ অস্তিত্ব থাকে না) দেইরূপ 
পরীর জীবন ও গতির জীবন মিশিয়া এক হওয়া চাই। যদিও 
দেহই সগন্ত কাঁধ্য করে, ক্রিয়াহীন আত্মা কিছুই করে না। 
কিন্ত মেই চৈতন্তময় আত্মার বংযোগ ব্যতীত জড় দেহ কিছুই 
করিতে পারে না । অতএব আত্মাই প্রধান। সেইঅন্তই জীবনরূপী 
পতি, পত্বীর আরাধ্য । 

কেহ বলিতে পারেন- স্বামী স্ত্রী উভয়ে মিলি যদি এক 
হইল, তবে স্বামী স্ত্রীর উপান্ত হইবেন কেন? তাঁহার উত্তর 
এই £-_পড্ীর দীর্ঘদিনের উপাসনায়ই উভয়ে মিলিয়। এক হইয়! 
থাকেন। কোন সাধকই উপাসনা ব্যতীত সিদ্ধি লাভ করিতে 
পারেন না। 

পরী দীর্ঘদিনের উপাঁসনায়ই পতিকে বশীভূত করিতে পারেন। 
স্ত্রীলোকের পতিই একমাত্র আরাধ্য । ধাঁহার। ঈশ্বরের উপাসনা 
করেন তীহার1 কত বুগে সিদ্ধি লাভ করিবেন তাহার নিশ্চয়তা নাই। 
কিন্ত যে রী মনে প্রাণে পতির উপাসনা! করেন, তিনি সত্বরই 
সিদ্ধি লাভ করিতে পারেন। পু 

ছায়ার স্ায় পতিচিত্তের অন্থবস্তিনী হওয়াই প্রক্কত পতিসেবা। 
!পাতির যাহা ইচ্ছা, তৎক্ষণাৎ .তাহা! পুর্ণ করাই পদ্থীর কর্তব্য। যিনি 
পতির গ্রক্কতই অর্ধী্ঘ, সেই স্বাধবী রম্ণীই পতি হৃদয় জানিতে 
পাঁরেন। নির্শল দর্পণে যেমন সম্গুথের বন্ত প্রতিবিষ্বিত হন, সেই” 

চে 
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রূপ শ্বাধবীর পবিত্র হয়ে স্বামীর হৃদয়ের অভিলাবস্তলি গ্রাতি- 
বিষ্বিত হয়। সংসারে পুত্র-কণ্তা্দি কেহই পীর গ্ায় মর্মজ্ঞ নহেন। 
না বলিলে ভান্টে মনোঁগত ভাব বুঝিতে পাঁরে নাঃ কিন্ত পরী যেন 
“দৈধধক্িগরভাবে অথঘা কোঁন যন্ত্রে সাহাষ্যে পতি-হবদয়ের অভিলাষ- 
গুলি পুঙাণুপুঙন্ূপে দেখেন। পতির মনের কোঁন ভাঁবই পত্ধীর 
অজ্ঞাত থাকিতে পারে না। এই অন্তই পদ্বীকে “সমগ্রাণা” বল 
হয়। গ্রর্ূগ জীবনের স্হায় আর দ্বিতীয় ব্যক্তি নাই। 

সেইরূপ একগ্রাণা হইতে হইলে দীর্ঘকাল সাধন! করিতে হয়। 
সেই সাধনাই পতিসেবা। পদ্ধীর পতি-সেবা. ভিন্ন পৃথকৃভাবে আন্ত- 
কোন ধর্মকার্য্য নাই। 

অন্মথণ্ডে লিখা আছে "স্ত্রীলোকের গতিসেবাই ব্রত, গতিসেবাই 

” গরম তগন্তা, গতিসেবাই অ্রেষ্টধর্ম, পতিসেবাই দেবার্চন!* অর্থাৎ 

"যত প্রকার ধর্ণাকাধ্য আছে সেই সমস্ত ধর্ণকার্ধের ফলই এক পতি- 
সেঝ৷ ছারা লাঁভ করা যাঁয়। স্ত্রীর পক্ষে স্বামীই সকল দেবতা । 
অর্থাৎ সকল দেবতার পুজায় যে ফল হয়, এক স্বামীর আরাধনায়ই 
মেই ফল হুইগা থাকে। অমন্ত মন জপের যে ফল, এক স্বামীসেবায় 
মেই ফল হয়। জগতে যত প্রকার পুণ্য আছে, এক পতিসেবায়ই 
মে সকল পুথ্য হয়। 

ব্যাসদেব মহ।ভারতে বলিয়াছেন “ষে স্ত্রীর গতি পতি সন্তষ্ট 
নহেন, সেই জ্ীকে কেহই ভাঁল বাঁসে না। ধাহার তি পভি অন্ত, 
তীহার প্রতি সকল দেবতাঁই সন্তুষ্ট হন। এবং তীহার সংসার 
সুখময় হয়” ধিনি সেই আরাধ্য দেবতার প্রতি যেরূপ ব্যবহার 
করেন, তিনি সেইবপ ফলই পাইয়া থাকেন। 

পতি-দেবা কেব্দ পতির সখের জন্কা নহে, তাহাতে গড়ীরই 
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স্বার্থ নিহিত আছে। মনুষ্যের সুখ-দুঃখ নিজের কর্ম দারাই হইয়া 
থাকে। যে যেরূপ কাধ্য করে, দে সেইরূগ ফল তোঁগ করিয়া 
থাঁকে। 

যে স্ত্রী কার়মনোবাক্যে পতিসেবায় রত থাকেন, তাঁহার গতিও 
একাগ্র-ঘনে পরীর স্থখকর কাধ্যে রত হন। গতির জীবন থাকিতে 
পধীকে কেহ অপমানিত করিতে পারে না এবং তিনি পদ্ধীর অর্ধ 
গ্রকার অন্থুথ ভশান্তি দুর করিবার জন্য গ্রাণগণে চেষ্টা করিয়া 
খাকেন। 

দেহ এবং আত্ম! সর্ধদ1 পবিত্র রাখিবান জন্য পতির অনুমতি গ্রহণ 
করিয়। সধবা রমণীরাও ত্রতাঁদি ধর্মকাঁধ্য করিতে পারেন। কিন্ত 
পতির অনুমতি না পাইলে কোন ধর্ম কার্যেই তাহাদের অধিকার 
নাই। মন্থু বলিয়াছেন প্দধৰা জরীলোকদের পৃথক্‌ ভাবে যজ্ঞ পুজাদি 
ধর্ণকাধ্য' নাই । ধর্মাকাধ্যে গতির সাহাধ্য মাত্র করিবেন) ভরত ও" 
উপাঁসনাদিও করিতে হয় নাঁ। সধবাগণ যে পতিনেবা করেন 
তাহাতেই ভীহাদের দ্বর্গলাভ হয়। ্ত্রীলোকের পতিই বদ্ধ, পতিই 
গতি, পতিই দেবতা, গতিই গরু । পিতামাতা' গ্রভৃতি দল 
গুরুজন অপেক্ষা গতিই প্রধানতম গুরু। স্বামী আগেঙ্ষা শরেষ্ঠ 
আরাধ্য আর কেহই নাই। নারীর অলঙ্কার ন| থাফিলেও পতিই 
তাহার অমুল্য অনঙ্কাধ। রমণী যত্রই সুন্দরী হউন না কেন, 
পতিহীনা হুইধে তাহার সমস্ত সৌন্দর্য নষ্ট হয়। তাঁহার দর্শনে 
লোকের আনন্দ না হইয়। ছুঃখই হয় 1” 

একমাজ্র পতিই ভত্রীর আরাধ্য দেবতা । সময়বিশেষে বা অবস্থা- 
বিশেষে গতি যদি কোনও দৌষ করেন, তথাপি সাঁধ্বীরা পতির 
প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করেন না; বা কর্কশ কথ! বলেন ন!। অন্ম- 


৩৬ গৃহিণী। 
খণ্ডে বলা হইয়াছে «প্রকৃত সাধবী পতির গুরুতর দোষ দেখিযাও 
তাহাকে নিঠুর কথা বপেন না, সতী ভ্্রী অপহা বোধ করিলে 
জীবন ত্যাগ করাও সম্ঘত মনে করেন, তথাপি পতির গ্রতি নিঠুর 
ব্যবহার করেন না এবং কর্কশ কথা বলেন না। গতি যগ্পি 
চরিত্রহীন, ব্যভিারী অথবা নিগণ হন তথাপি তিনি সাধবী ভ্রীর 
দেবতার স্থায় আরাধাই হইয়! থাকেন।” 

অনেক রমণী স্বার্থের বশীভূত হইয়া পতিসেঝ করে। 
উপার্জন-ক্ষম পতির দিবারাত্র অবিশ্রান্ত ভাবে সেবাগুজাষা করিয়। 
থাকে। কিন্তু পতি বখন উপার্জনে অসমর্থ হয়েন, তথ্ন তাহাকে 
ভিজ্ঞাসাও করে না। পতি যখন কুস্থকায় থাকেন তখন তাঁহার 
পবম সমাদর করিয়! থাকে। যখন তিনি রোগশঘ্যায় দীর্ঘকাল 
পতিত ও অকর্ধণা থাকেন, তখন শুরা কর! দুরে থাকুক পতির 
মুখ দর্শন করিভেও ঢাহে না। 

যখন মূল্যবান্‌ বস্ত্র ও অনষ্কার এ্রদান করিতে সমর্থ থাকেন, 
কেবল তখনই অদীন পতি-ভক্তি দেখাঁইতে থাকে । যখন সমম-দোষে 
পতি দরিদ্র হইয়া "পড়েন, তখন তাহীর কথা শুনিলেও অননির স্তাঞ 
গ্রজবিত হইয়া উঠে। ইহ! অপে্গ স্বণিত শ্বার্থপরত| আর কিছুই 
হইতে পারে না। জগদীশ্বরের সর্ধপ্রধান জীবে প্রন্নপ পাশধিক 
ভাব থাকা নিতাস্তই দুঃখের ব্যিয়। 

সাধ্বী বমণীব! উপার্জনের সময়ে যেরূপ গতিসেব| করেন 
উপার্জনে অশক্ত হইলে তদপেক্গা অধিক অন্থ্রত্ত| থাঁঞিয়! সতত 
দেবা দ্বার! পিকে পরিতুষ্ট রাখিতে চেষ্টা! করেন। গতি অভাবের 
কষ্ট যাহাতে কোন প্রকারে, অন্থভব ন! করেন, দুশ্চিন্ত। যাহাতে 
ক্রীহাকে মর্মব্দন! প্রদান করিতে ন। পারে, সে অন্ত সর্বদা 
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মতর্কা থাকেন। পতিব চিস্তীগুক্ষ হৃদয়ে বাক্যামৃত বর্ষণ করিয়! 
সতত গ্লাবিত রাঁখেন। পতি গীড়িত হইলে আহার-নিদ্রা পরিত্যাগ 
করিয়৷ দিবারাত্র গুঞষা! করেন। 

পতির ক্তরোগে যখন শরীরের কোন অংশ পচিয়। যাঁয়। 
যখন ভুর্মন্ধে অন্তলোক নিকটেও থাকিতে চার না, গন্ধী তখন 
সেই ছূরন্ষময় পচা ক্ষত নিজহাঁতে ধুইয়া পরিফার করিয়া দেন। 
সেই ছুর্দন্ধে বিরক্তি বোধ করেন না। বরং একটু জুলক্ষণ 
দেখিলে আনন্দই অনুভব করেন। পীড়াব সময়ে পতির দেহ 
যখন মলমূত্রে অপবিত্র হয়, ছুগন্ধে বিছানার: নিকট থাকাও 
যখন অন্তের পক্ষে অসাধা হইয়া উঠে, তথনও পর়্ীই সেই মলমৃত্র 
নিজহাতে গরিষ্ষাব করিয়া দেন। 

যে হুর্ন্ধ পতি স্বয়ংও অসহ্হ মনে করেন এবং যাহাতে নিতান্ত 
ঘ্বণাবোধ করেন, পরীর তাহাতে দৃক্পাতও নাই। সেই 
দুগর্ষময় বিষ্ঠাও তাহাব নিকট চন্দন। মলের অবস্থা পূর্ববাপেক্গা 
একটু আশাগ্রদ হইলে পদ্জীর আনন্দের শীম। থাকে না। 
পদ্ধীকে ঝর্দী্দ বলিয়া যে, শান্সকারগথ নির্দেশ করিয়াছেন, 
তাহা করপনা নহে; সত্য কথা। এই জগতে এরূপ সমগ্রীণ 
ব্যক্তি আর নাই। 

পতিত্রতা রমণীকে মাঁনবী বলা যাঁয় না, তিনি দেবতা। তাহার 
চরণম্পর্শে দেশ পথিত্র হয়। পতিব্রতা রমণী পতির উপাসনা 
স্বারাই মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন। পতিভিন্ন অন্ত কিছুই জানেন 
না। গতির নিঠুর আচরণেও আনন্দ অন্থভব করেন ব্যাসদেব 
মহাভারতে বলিয়াছেন। 

প্পতি যদি. কর্কশবাক্যও বলেন অথবা আরভ্ত লোচনে 


৩৮ গৃহিণী। 
দর্শন করেন, তথাপি ধিনি ত্ুদ্ধ না হইয়া! প্রসন্ন ব্দনে পতির 
সান্বনা করেন। তিনিই পতিত্রতা” যিনি পতিকে ছুঃখিত 
দেখিলে দুঃখিতা হন এবং জত্তুষ্ট দেখিলে নিজেও জন্তু! হন, 
পতি বিদেশে গেলে ছুম্চিন্তায় মলিনা এবং ক্ৃশা হন, সেই 
সাঁধবীকেই পতিব্রতা বল! যাঁয়”। 

আমাদের মঙ্গলময় খধিগণ বহু চিন্তা ও বহু অভিজ্ঞতা দ্বারা 
যে সকল ধর্মশান্্র রচনা করিয়। গ্রিয়াছেন, তন্বারা সংসার 
স্বর্গে পরিণত হইয়াছে । ধর্ণশান্গুলি অদৃগ্ত স্বর্গলাভেব জন্য 
রচিত হয় নাই, সংসারকে স্বর্গ করিবার জগ্তই ধর্শাশাস্ত্রের সৃষ্টি। 
শান্পেন উপদেশ মতে চলিলে সংসারে বোগ, শোক, দুঃখ ও 
অশান্তি কিছুই থাকিতে পারে না। 

শান্তের উপদেশ অগ্রাহ্য করিলেই বিবিধ দুঃখ ও অশান্তি ভোগ 
করিতে হয়। শীজ্ের নিয়ম লঙ্ঘন করিলেই বিবিধ রোগ জন্ো, 
তাহাতে অকালে কাণগ্রাসে পতিত হইতে হ্য়। এবং আঁতীয়বর্ 
শোকসন্তপ্ত হন। নীতিশাস্ের উপদেশ লঙ্ঘন কধিয়াই লোঁক বিপদে 
পড়ে এবং অন্থৃতাপে দগ্ধ হয়। জ্্রী-গুকষেব মিলনই জগৎ স্থষ্টির 
মূল। কীটাথু হইতে দেবতা পর্যন্ত সকল শ্রেণীর গ্রাণীতেই দাঁন্পত্য 
ভাব আছে। তাহা! হইতেই জীবের হৃষ্টি। এই দাল্পতাভাব থে 
শ্রেণীর জীবে যত উন্নত, সেই প্রেণী তত অধিক সুখী। ইন্দ্রিয় 
সংঘত রাঁথিয়। প্র দাম্পতা-ভাবের ঘত উন্নতি সাঁধন করা যায়, লোক 
ততই ধার্শিক, সভ্য ও মহৎ হইয়া থাকেন। পশু-পক্ষীব| স্বেচ্ছাচারী, 
সেজই উহার ত্বণিত ও ছুঃখী । 

আধুনিক বিজাতীয় শিক্ষায় পতিব্রতাধন্ম শিগ হয় না। এখন 
প্ভক্তির” পরিবর্তে “ভালবাসা” গ্রচার হ্ইয়াছে। ভাল বাঁমিবার 
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অগয়ে পত্ধী তীব্র দৃষ্টি রাখেন থে, আমি যেরূপ তাল বাঁসিলাম দ্বামী 
আমাকে ঠিক মেই পরিমাথে ভাল বসিয়া খণ শোধ করিলেন 
কিনা? 

এইনপ স্বার্থচিন্তা থাকিলে প্রক্কৃত গ্রথয় হয় না। তাহা কেবল 
দাঁন-গ্রতিদান মীত্র। খণদাতাকে কোন খাতক একটি ফপর্দকও 
অধ্রিক দেয় না। যাহ! ভাধ্য প্রাপা কেবল তাহাই দিয়া থাকে। 
বিন্ত ঘতীব পতিসেবা নির্নিষ্ট সীমা নাঁই। জতী, পতির ভাল- 
বাসার প্রতি ল্য করেন না। তিনি গতিৰ আচরণে উৎপীড়িতা 
হইয়াও একাগ্রমনে গতির সেব। শুশ্রাধা করিয়। থাঁকেন। কিছুতেই লক্ষ্য- 
অষ্টা হন না। এপ নিঃস্বার্থ পতিসেব দ্বারাই পতি চিরখণী ও 
অধীন থাকেন। 

বলা বাহুল্য যে, পুরুষের মন প্ভীবতই একটু কঠিন, তাহাতে 
আবার কর্তব্যের গুরুভার মাথায় চাপাই থাকে। এবং সময়ে 
সময়ে অভাবের উৎ্পীড়নেও চিত্ত বিকণ হুয়। এ সকল নান! 
কারণেই স্বামী ভালবাসা খখ কড়ায় ক্রাস্তিতে পরিশোধ করিয়! 
উঠিতে পারেন না। কিন্তু বে সক গৃহিণী আমাদের প্রাচীন 
গিয়ম অনুসারে পতিব্রতাধর্ম শিক্ষা করিতেন তাহারা কখনও 
পতিব তীঁ সকল সাধারণ ক্রি গ্রহণ করিয়া নিজ বর্তব্য হইতে 
মুহুর্তের জন্যও বিচলিত হইতেন না৷ তাঁহাতেই সংসারে পুর্ণনহখ ধ্রাজিত 
থাকিত। 

সংসারকে সুখময় করিবার জন্তই দূরদর্শী মুনিরা পতিসেবার উপদেশ 
দিযাছেন। তাহারা পরস্পর পরস্পরকে ভাল বাসিবার উপদেশই 
দিয়াছেন বটে কিন্ত পতিসেবার উপদেশে গভীর চিত্তীর নিদর্শন 
দেখাইয়াছেন। পরীকে উপদেশ দিয়াছেন “তোমার পতি মূর্থ 


৪০ গৃহিণী । 
হউন দরিদ্র হউন রোগ্ীইবা! হউন, দেই পতিই তোমার একমাত্র 
আরাধ্য। তিনি রুষ্ট হইলেও তীহাঁকে আরাধনা দারা তুষ্ট কিয়া 
লইতে হইবে। গতিই পড়ীর ধর্ম, অর্থ, কাম এই ভ্রিবর্শের 
দাতা । পতিসেবা দ্বারাই পত্ধীর স্বর্ণলাঁভ হয়।” এদিকে আবার 
পতিকেও বলিয়াছেন "তুমি শত শত যাগ যজ্ঞজ কর ন| কেন, 
গৃহদেৰতা। গৃহিণী যদ্দি অগন্তুষ্টা থাকেন, তবে তোমার কোন ধর্- 
কা্যই সফল হইবে না। সকলই নিষ্ষপ হইবে। অতএব উত্তম 
বন্ত্র এবং মনোহর ভূষণাদিগ্বার! তীহার পু! কর অর্থাৎ ত্রীহাকে 
সন্তষ্ঠ কব। পদ্দীর সর্বপ্রকার গ্রীতিসাধনই পতির একমাত্র কর্তব্য । 
পড়ী অসন্তষ্টা থাকিলে ধর্ম, অর্থ, কাম এই ত্রিবর্গই বৃথা হ্য়। 
পত্ধী সন্তষ্টা হইলেই তৌঁমাঁর সংসার সুখময় হইবে। তাহাতেই 
্বর্গস্থের অধিকারী হইতে পারিবে।” 

গপবস্পর ভালবাস! জন্মানই উভয় উপদেশের উদ্দেম্ত। বর্তদাঁন 
সময়ের উপদেশ “ভালবাস! পাওয়ার জন্ত ভাল বাস।» 

ঘুনিগণ যদিও ভদৃষ্ঠ ব্বর্গের প্রলোভন দেখাইয়্াছেন কিন্তু এই 
সংমারকে সুখময় দ্বর্দে পরিণত করাই তাহাদের উদ্দেশ্য । ঘিনি 
সবর্ণনাভের অভিলাঁষে পতিসেবা করেন, তিনি এই সংসারেই স্বর্সস্থখ 
ভোগ করেন। যে পতি সকল প্রকার স্থুখের মুল, যীহাকে 
সন্থষ্ট করিতে পারিনে পত্রী ন্ুখরাজোর অধীশ্বরী হইতে পারেন, 
বাহার অগন্তোষে সংসার জন্ধকারময় দেখিতে হয়, সেই প্রত্যক্গ- 
দেবতা পতির সেবা বা উপাদনায় অপমান বোধ করা পত্দীর 
কর্তব্য নহে। 

ভক্তিদ্বারা দেবতাকে যেমন অধীনতাপাশে ব্দ কর! যায়, অন্ত 
কিছুতেই সেইরুগ অধীন করা যায় না। কোন প্রণরীলোঁককে 


পৃতির গ্রতি কর্তব্য । ৪১ 


সমাদরে আহ্বান করিলে তিনি আসিতেও পারেন, না৷ আঁসিতেও 
পারেন। কিন্তু ভক্ত যখন আরাধ্য দেবতাকে শ্মরণ করেন, তখন সেই 
দেবতা যে অবস্থায়ই থাকুন না কেন, তৎক্ষণাৎ ভক্তের নিকটে 
আসিয়া তৃত্যের স্তায় আদেশ পালন করেন! “ভালবাঁস” ও 
“ভর্তির” এই প্রতভেদ। 

গতিকে ভক্তি কর, তিনি তোমার দামের ন্তায় অধীন হইয়া 
থাকিবেন। অধীনতাপাশে বন্ধ রাখিবার জন্তই ভভ্তি করিবার 
উপদেশ। কিন্তু কর্তব্বোধে সেবা করিতে হইবে। যদি তাহাতে 
স্বার্থ জনিত রাখ, তবে তাহা নিচ্ষল হইবে। তাহা হইলে যখন 
স্বার্থ থাকিবে না, তখন ভালঝাসাও থাকিবে না। পতি তোমাকে 
তিবন্কার করিলেও তুমি তাঁহাকে পুজা কর। বদ্দি কিছু সময় 
এন্প করিতে পার, তবে দেখিবে তোমার কার্যে ফলদ কেমন 
আমৃতময়। 

আমর। কর্তব্যবৌধে সংসারে ঝাহ! যাহা! করি, প্রত্যেক কার্য্যের 
সহিতই ধর্মের সহিত সম্বন্ধ। করের গ্রীতিসাধন করাই প্রত্যেক 
কার্যের লক্ষ্য। পড়ীর স্বামিসেবা, পতির শ্ত্রীপালন প্রভৃতি সপস্তই 
ধর্মাকার্ধ্য। যাহার যাহা কর্তব্য, তাহা ন। করিলেই ঘোর অধর্শা হয়, 
শান্তের উপদেশান্ুসারে স্বামীর মূর্তিতে ঈশ্বরের প্রতিষ্ঠা করিয়! 
লইতে হয়। তাহাতেই মনগ্রাণ অর্পণ করিতে হয়, তাহা করিতে 
পাঁরিলেই অবাধে নিত্যন্থথ লাভ করা যায়। 

স্বামী ঝ জী যদি বিভিন্নরপে নিজের অস্তিত্ব বোধ করেন, 
তবে স্বার্থও ভিন্ন ভিন হইয়া দীড়ায়। দ্বার্থ যদি ভিন্ন ভিন্ন হয় 
তবে আর শান্তির আশাই থাকে না। অতএব শ্বামী ও স্ত্রীর 
“এক স্বার্থ, এক ধর্ম, এক কর্তব্য এবং এক প্রক্কৃতি হওয়া চাই 


৪২ গৃহিণী। 
তাহ! না হইলে সংসার সুখময় হয় না। কৃত্রিম মিলনে প্রকৃত 
মিল হয় না। বে পধ্যন্ত শ্বার্থের সহিত বন্বন্ধ থাকে, দে পর্যন্তই 
কৃত্রিম মিলন থাফিবার সন্তাবন।! শ্বার্থবধন্ধ নষ্ট হইলে আর 
মিলনের কোন গ্রয়োজনই বোঁধ থাকে না। এবং পঞুপক্গীর 
সামগিক প্রণয়ের ন্যায় মন্গষ্যের দাম্পত্যভাঁবও অস্থারী হয়। 

নিঃস্বার্থভাবে গপতিসেবা করাই শান্বের অভিপ্রায়। তাহাতে 
্বার্থভাঁৰ থাঁকিলে কোন ফলই হুর নাঁ। আমাদের শান্্ের ইহাই 
উপদেশ যে, বর্তবাজ্ঞানে কার্ট কর) ফলের প্রতি লক্গ্য রাখিও 
না। ফদেব প্রতি লক্ষা বাখিনে কোন কার্যেই সিদ্ধিলাভ 
কবিতে গাটিববে না। নিঃন্বার্থভাদে ঘে কাধ্য করা যায়, সেই কাঁধ্যেই 
পূর্থরাগে স্বার্থলাভ হয়।  কেবণ স্বার্থ স্বার্থ করিয়! যাহার ব্যন্ত 
থাকে, তাহাবা প্রকৃত শ্বার্থ লাভ করিতে পাবে না। নিঃন্বার্থভাবে 
কাধ্য করিনেই পুরণরাপে স্বার্থ লাভ হইঞ্। থাকে । 

অদুরদণী নির্বোধই তৎক্ষণাৎ প্বার্থ চাহে। একটি কু স্বার্থের 
হাদি ঘটিল্েও তাহা সহা করিতে পারে না। কিন্তু দুরদর্শী 
বুদ্ধিমান ব্যক্তি 'কুদ্র ক্ষুদ্র বার্থ ত্যাগ করিরা মহৎ ম্বার্থ লাভ 
করেন। যে আধবী পতিকত তিবস্কার বা অপকার আধানধ্দনে 
মারবে সহ করেন, ভাহাব পতি গিশ্চয়ই আজব! হইয়| 
থাঁকেন। 

বাহার! ক্ষু্র ন্বার্থহাদিতে বিচলিত হয়, তাহার! ,মহৎ স্বার্থের 
মুখ-র্শনেও সমর্থ হয় ন|। 

স্বামী ধেধন আ্রীর একমাত্র আবাধ্য। সেইরূপ ভ্রীও ব্বানীর 
এক্মাজ অব্লথন। ভার্থা পথশ্রান্ত পথিকের আশ্রম-ৃ্ষ, পিপাসাকাত় 
জনের শীতল জল, মুগূর্যু রোগীর জীবন প্রথ উযধ। বপ্ততঃ অনেক 


পতির প্রতি কর্তব্য ৪৩ 


সময়ে দেখা যাঁয় যে, কোন 'উধেই রোগীর উপকার হয় না, 
তখন যদি আত্মীয় ব্যক্তি নিকটে আষেন, তৎক্ষণাৎ রোগ কমিতে 
থাকে। ভন্ত আত্মীয় নিকটে আসিলে যদি এক আনা! কগে, সেই 
স্থগে স্ত্রী নিকটে আঁদিনে পতির এবং গতি নিকটে আসিলে 
পরীক়্ রোগ পনর আনাই কগিয়! যায়। প্রক্ুত মিলনের এই্পই 
ফল হইয়া থাকে । 

মাতৃগণ! তোমরা ার্থচিন্ত পরিত্যাগ কবিয়া নিংস্বার্থভাবে 
শান্ধের উপদেশ রক্ষা কর। গতিকে পরম উপান্তজ্ঞানে উপাদনা কর। 
ভাহাব ভালবাস পাইনার প্রত্যাশায় উপাসনা করিও না। তিনি 
তোমার্দিগকে তিরস্কার কদ্দিলেও তোঁমব! স্ততিবাক্ধ্দ্বারা তাঁহাকে 
সন্থ্ট করিতে চেষ্ট। কর। স্বার্থকামনায় কিছুই করিও ন!। দেখিবে 
তোমাদের সমস্ত স্বার্থ ্বয়ংই সুসিদ্ধ হইবে। তোমাদের কোন অভি- 
লাই অপূর্ণ থাকিবে না। দেই আরাধ্য দেখত গতি তোমাদের 
আক্ঞান্ুবত্তী থাকিবেন। 

যদি তোমরা কেবন স্বার্থক!মনাঁর তাহাকে ভালবাস! দেখাইতে 
চেষ্টা কর, স্বার্থের একটু ক্রটি ঘটিলেই রুষ্ট হও, তবে তোগাঁদের 
দেই ক্কজিম ভালবাগায় কোন ফলই হইবে না। মহৎ ন্বার্থগা 
করিতে হইলে ক্ষন দ্বার্থ ত্যাগ করিতে হইবে। গ্রোলাপ ফুল তুলিতে 
হইলে দুই একটি কীট।র আঁচড় সহ করিতেই হইবে। 

্বামী উপুযুক্ত কারণে অথবা ভ্রমের বশবর্তী হইয়া যদি তোমা" 
দিগুকে তিরস্কার করেন, তাহাতেই যদি ভোমরা গ্রতিকুলাটিরণ কর, 
তবে ভিনি তোমাদিগকে প্রন্কত হিতৈধিণী বলিয়া ভাল বাসিতে পারেন 
না। যদি তোমরা তীহা তিরস্কার নীরবে সহা করিয়া তাঁহার 
প্রতি ভালবান! দেখাইতে পার, তবে তিনি নিজের ছুফার্যোর জন্ত 


৪৪ গৃহিণী । 
স্বয়ংই অঙ্কৃতগ্ত হুইবেন। ভবিষ্যতে কখনও প্রীরূপ ক্ধ্য করিবেন 
না) এবং সর্বদা তোমীদের অন্গত হইয়া থাকিবেন। 

ভ্রমগ্রমাদ মনুষ্যমাত্রেরই হইয়। থাঁকে। ভ্রমের বশবর্তী হইয়া 
কোন অপকার্ধা কবিলে, সে সময়ে সহ করিয়া সমগ্বীস্তরে তীহা 
বুঝাই! দিলেই প্রকৃত ভালবাসার কায হয়। গুক্কৃত ভানবাস! জন্মিলে 
সহজ সহত্র ভিবক্কার, শত গত অপকার, অগ্লানবদনে জহা কর। যায়। 
তাহা সহ করিতে না পাঁরিপেই কুবিতে হইবে প্রকৃত ভালবাদ! 
জন্মে নাই। অতএব শীল্েব উপদেশ আন্নারে সভীধর্ম পালন কর। 
গতির সন্তে।বদাধনে মন প্র।ণ অর্পণ কব। সংসার গুখদর হউক। 


শ্বশুর শাশুড়ীর প্রতি কর্তব্য । 


নববধূ হঠাৎ শ্বশুরালয়ে আদিয়। নিজকে অসহায় মনে করেন। 
ধাহাদিগকে দেখেন তাহারা সকলেই অপরিচিত; সকলেই পর । 
হঠাৎ পরের বাড়ীতে যাইয়। কিছুকাল নববধূ অশান্তিভোগই করিয়া 
থাঁকেন। আ্ত্ীজাতির এই ছুংখ নিবারণের কোন উপাক়ই নাই। 
এঞ্জগ্তই লৌকে বলে প্কন্তা পরের ধন”। 

পয়ের অধীন হুইন্া থাকিতে শিক্ষা কর! কন্তার্দিগের একান্ত 
বর্তব্য। গরগুহে আসিম! প্রথমত্তঃ শ্বশুর শাঁগুড়ীরই অধীন হইতে 
হয়। নববধূ সেই খশ্ুর শীশুড়ীকে পর না ভাঁবিয়। যদি আত্মীয় 
বঙ্গিয। চিন্ত| করিতে পারেন, তবেই তীহার দুঃখের হ্রাস হইভে- 
পাবে। 

মনকে যে ভাবে গঠন করিতে চেষ্টা করা যায়, মন গেইরূপই 
প্রস্তুত হরন। ধাহাদের হৃদয় উদার তাহারা জগত্‌্কেই আত্মীয় মনে 
করেন। তীঁহাদেব সংসারে আত্মপর ভের্দ নাই। তাহার সংসারের 
সকলকেই নিজ পরিজনের ন্যায় ভীগবাঁসেন। কাহাকেও "পর" 
ভাবেন না। 

শিক্ষা এবং অভা(স দ্বার যদি নিঃসম্পর্কিত লোককে আত্মীয় বলি 
চিন্তা করিতে পারা যাঁয় তবে পরম পুজনীয় ও শুভ আকাজ্জী শ্বশুর এবং 
শাঙুড়ীকে পর না ভাবিয়া আত্মীয় বলিয়। চিত্ত! করিতে পারা যাইবে ন| 
কেন? 

বধু? তুমি সাঁভীপিতার নিকট হইতে দুরে আঁদিয়া পড়িয়াছ। 
দে জগ্ত নিজেকে অসহায় মনে করিয়। দুঃখিত হইও ন1। ছুঃখ না করিয়া 


৪৬ গৃহিণী। 


অভাবের পুরণ করিয়া লওয়!ই তোমার কর্তব্য । শ্বশুরকে পিতার ্তাথ 
মনে কর, তিনি নিশ্চয়ই তোঁগাকে পিতার স্তায় গ্নেহছ করিবেন। 
শাগুড়ীকে মাতার ন্থায় দেখ, তাহাতে নিশ্চয়ই তোমার মাতৃস্থান পুর্ণ 
হইবে। মনকে এ্ররূপ দু করিয়া লইতে পারিলে এই গৃহটি তোমার 
নিকটে “গরগৃহ” বলিয়! বোঁধ হইবে ন|। মাতা পিতার নিকটে যেৰপ 
আবদার করিয়াছ, শ্বগুর-শাগুড়ীর নিকটেও সেইরূপ আব্দার কর। 
তাহাতে যেন কপটতা ন| থাকে, 'পিতামাতাকে যেরূপ ভক্তি করিয়াছ, 
খণ্ডর-শাগুড়ীকে সেরূপ ভক্তি কর, মন খুলিয়া সেরূপ ভালবাস। 

যদ্দি তাহা করিতে গার, তবে বুঝিতে পাঁবিবে পিতৃগৃতেট 
তুমি পর ছিলে, তোমারও সকলই পব ছিলেন। এখানে ধীহ।- 
দ্িগকে দেখিতেছ সকলই তোঁমার) তুমিও সকলেখ। যে সকল 
জিনিষপত্র, আস্বাৰ্‌ দেখিতেছ তাহাও তোঁমার। এখন পিতৃগৃহই 
তোমার গ্রক্কৃত গরগৃহ। 

স্বার্থবারাই আত্মপর চিন্তা কর! বর্তব্য। কেব্ল জ্ঞাতি হইলেই 
আত্মীয় হয় না। তুমি থে বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, শান্ত অন্গসাবে 
এবং লৌকিক নিয়মে সেই বংশের সহিত এখন তোমার জ্ঞাতিত্ব 
লোগ হইক্সাছে। এখন পতিকুলই তোমার প্রন্কত জ্ঞাতি। 
পতিকুপই তোম[র ইহকণল ও পরকালের দন্ধ। পিতৃকুলের সহিত 
এখন তোধার সম্বন্ধ বিচ্ছিযন হইয়াছে। যাহারা এখন তোমার ৭! 
ভরসার স্থল, তীহীদ্িগকেই আত্মীয় মনে কর। 

নিজ দেহে যে রোগ জনো, সেই রোগ লোকের প্রাণবিন।ণ 
করিয়া থাঁকে। কিন্তু ষে ওধধ অরণ্যে জন্মে, সেই ওঁষধ লৌকের 
জীবন রক্ষা করে। রোগকে কেহ ভালবাসে না, ওুঁধধকেই আদর 
করে। অতএব ধীাহারা তোমার মঙ্গলচিত্তা করিতেছেন এবং 


শ্বশুর শাশুড়ীর প্রতি কর্তব্য ৪৭ 


ভবিষ্যতে উপকাঁর করিবেন বলিয়া আশা করিতেছ। তীহাদ্িগকে 
প্ণর” ভাবিও না, গর ভাঁবিলে আত্মীযও পর হয়, আত্মীয় 
ভাবিলে গরও আত্মীয় হুয়। আত্মীয়কে যদি তুমি পর বলিয়া মনে 
কর এবং তাহার সহিত অসৎ ব্যবহার কর, তবে তিনি তোমার 
যেমন আতীয়ই হউন না কেন, নিশ্চয়ই তিনি তোমার শক্র 
. হইগ্া দরড়াইবেন। আর পক্রকেও যদি তুমি আত্মীয় মনে করিতে 
পার, সর্ধদাই তাহার সহিত সৎ ব্যবহাঁৰ করিতে পার, তবে তিনি 
তোমার শত্রু হইলেও খক্রত| পরিত্যাগ করিয়৷ আত্মীয় হইবেন। 

শ্বশুর শীশুড়ী তোমার পুজনীয় দেবতা । তাহাদের ভালবাসায় 
তোমার সংসার সুখময় হইতে পারে। অতএব তাহাদিগকে 
অস্তবের সহিত ভক্তি কর। তাহা করিতে গাঁরিলে নিশ্য়ই তুমি 
সংসারে থাকিয়া স্বর্ন ভোগ করিতে পারিবে! 

যাহাদের কিছুমাত্র জ্ঞান নাই, তাহারাই মনে করে বে, স্রথ 
ছুঃখ অদৃষ্টের ফল। 

কিন্তু ধাহার| কর্ধের মাহাত্য জানেন, তীহার! নিশ্চই বিশ্বীস করেন 
যে, সুখদুঃখ নিজের অধীন। স্থথের অন্ত চেষ্টা করিলে নিশ্টয়ই 
সুখী হওয়া যায়। জংসারে মনুষ্য যেরূপ কর্ম করে, সেইরূপ ফলজই 
ভোগ করে। স্বয়ং ইঈশ্বরও তাহার বিপরীত ফল প্রদান করিতে 
পারেন না। 

ধিনি পর্ধদা পরোপকাঁর করেন, তাহার হৃদয়ে কখনও অশাস্তি 
থাকে না। যে পরহিংসায়ই রত থাকে, তাহার জীবনে কখনও 
শীন্তিলাভ হয় না। যে বিষ খায়, তাহার মৃত্যু অব্ধারিত। যে 
যের্প কর্ম করে, সে সেইরূপ ফলই ভোগ করে! কখনও তাঁহার 
অন্যথা হয় না। 


৪৮ গৃহিণী। 


শবণডর শাগড়ীর প্রতি যেরূপ ব্যবহাৰ কর! কর্তব্য, যদ্দি তুমি 
তাহা করিতে গাঁর, তৰে তীহাব! নিশ্চয়ই তোমাকে সন্তানের সভায় 
ভাল বাঁদিবেন। তুমি কন্তার স্ায় তীহাদের সেবাশুশ্রাযা করিবে এই 
আঁশীয়ই আনন্দিত-মনে তাহাব তোমাকে আনিয়াছেন। তাহাদের 
দীর্ঘদিনের আশা যেন বিফল না হয, তীহাদের সেই আনন্দ যাহাতে 
ব্যাদে পরিণত না হয়, তাহাতে সতত সাবধান থাকা তোমার 
কর্তৃব্য। 

যে ভতীষ্ট বস্ত লাভ কবিবাৰ জন্ত আশা যত প্রবল হয়, 
তাহাতে নৈবাশ্ত ঘটিলে ছুঃখও তত অধিক হয়। সেই ছুঃখ 
কিছুতে সহা কর! খায় না। বিশেষতঃ তুমি যদি তোমার কর্তব্য 
ন] কর, তবে তীহাব। তোমার প্রতি আশানগুব্বগপ ব্যবহাঁরকরিবেন 
এমন আখাই করিতে পার না। অতএব ভীহাঁদের আঁদেশ পাঁলন 
করিয়া এবং তাহাদিগকে সর্ধপ্রকাবে সুী করিয়া তোমাৰ 
সংসারটি সুখময় কর। তাহাদের আঁশাব মুলোচ্ছেদ করিয়! গৃহে 
ছুঃখেব বীজ রোগণ করিও না। তাহাদিগকে ঠিক পিতামাতার 
ন্যায় দেখ, দেনতার ন্যায় ভত্বি, কব, দেখিবে সংসাবে দুঃখের 
লেশও থাকিবে না। সেই পুজনীগ় শ্বশুব শাশুড়ী তৌমারই আজ্ঞার 
আধীন হইবেন। তোঁমার কোল কথারই উপেক্ষ। কৰিবেন না। 

বিবাহের সময়ে তোমার পতি তোমাকে ঘে উপদেশ দিয়াছেন, বা 
তোঁমার নিকটে মে প্রার্থনা করিয়াছেন সেই মন্ত্রের অর্থ এই (বিবাহ মন্ত্র) 
"পহে বধু! তুগি সদ্ব্যবহাধ দ্বার! শ্বশুর, শাণুড়ী, নদ এবং দেবরাদির 
উপরে আধিগত্য কর” অর্থাৎ তুমি নগর ব্যবহাঁব দ্বার তাহাদিগকে এমন 
ব্নীভৃত কর, যাহাতে তাহারা তোম!কে দংসার-রাজ্যের রাণী মনে 
করিয়।৷ ভৌমার আদেশ পাঁলন করেন । 


শশুর শাশুড়ীর প্রতি কর্তব্য । ৪৯ 


বস্তুতঃ সংসারে ধাহার যে পরিমাণে অধীন হওয়া যায়, তাঁহাকে 
সেই পরিমাণে বশীভূত করা! যার়। নিজে অধীন না হুইয়। অন্তকে 
নিঙ্জষেব অধীন করা যায় না। তুমি যাহীকে যেরূপ দেখ তিনি 
তোমাকে সেরূপই দেখেন। যদি তুমি গুরুজনদিগকে উপযুক্ত ভক্তি 
করিতে পার, তবে তীহারাঁও তোমাকে ভাল বাঁসিবেন। তুমি যদি ভক্তি 
না কর, তবে তাহাদের ভালবাসা পাইবার আশাও করিতে পার না। 

কোন কোন বধু, শ্বশুর শীশুড়ীর উপদেশে বড়ই বিরক্ত হইয়া 
থাঁকেন। বধূর মঙ্গলের জন্য তাহীব! যে সকল উপদেশ দেন, তাহা 
প্রায়ই শ্রতিমধুর হয় না। তাহাই বধূর বিরক্তির কারণ ভইয়! থাকে। 
স্বার্থের প্রতিকূল কথা গুনিতে গুনিতে শ্বগুর শাগুড়ীকে শত্রু বলিয়াই 
মনে করেন। বস্ততঃ যে উপদেশ হিতজজনক তাহা প্রান়ই শ্রতিমধুর 
হয় ন|, যাহা গুনিতে মধুর তাহীও প্রায়ই হিতকর হয় না। 

শ্বশুর শাশুড়ীর উপদেশগুলি শুনিতে মি বোধ ন| হওয়াতে 
তাহাদের প্রতি অসন্তষ্ট হইয়। তীহাদের সেবা-গুভ্রধা না|! করা 
নিতান্তই অকর্তব্য। গুকজনের সেবাই বধূর প্রধান কর্তব্য। শুস্তলা 
যখন গিতৃগৃহ হইতে পতিগৃহে যাইতেছিলেন, তখন বঙ্ধমুনি ন্নেহবশতঃ 
শকুস্তলাকে যে উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহার প্রতি মনোনিবেশ করিয়। 
সেই উপদেশগুলি পাঁজন করা প্রত্যেক গৃহিণীর একাস্ত কর্তব্য । 

কথমুপি শকুস্তলাকে বলিয়াছিলেন শ্বশুর শাগুড়ী প্রভৃতি গুরু- 
জনের সেবাগুশ্রীযষ। করিবে। সপত্বীদ্িগকে প্রিয়তমা সথীর গ্ভায় 
দ্বখিবে। পতি তিরস্কার বা অবমানন! করিলেও তীঁহার প্রতিকূল 
আচরণ করিবে না এবং তীহাঁকে তিরস্কার করিবে না। পরিজনবর্ণ 
ও দীসদাসীদিগের প্রতি সর্ব! হুপ্রসন্না থাকিবে। নিজের সৌভাগ্য 
দেখিয়া! কখনও গর্বিত হইবে না। যে সকল গৃহিণী প্ররূপ ব্যবহার 
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করিতে পারেন, তীহারাই গৃহিণীপদের উপযুক্ত হইয়া! থাকেন। 
যাহার! ইহার বিপরীত আচরণ করে, তাহারা পত্তিকুলকে উতৎপীড়িতই 
করিয়া থাঁকে”। 

কন্তা গিতৃগৃহ হইতে যখন পতিগৃহে যাঁন, তখন পিতা স্বর্ণালঙ্কার 
অলঙ্কৃত করিয়৷ কন্তাকে পতিগৃহে পাঠাইয়। থাকেন। কিন্তু ক 
সংগারী ছিলেন না। তিনি তপন্বী। পার্থিব বন্ত তাহার ব্যবহারের 
সম্পূর্ণ অযোগ্য। তিনি অপার্থিব রড শকুস্তলার হৃদয় ভূষিত করিয়া 
দিলেন। তিনি যে উপদেশ-রত্ব গ্রীন করিলেন, তাহা অমূল্য । সেই 
রদ্বভূষণে শবুস্তলার হৃদয় প্রকৃতই অলঙ্কৃত হইল। 

যে শকুস্তল! ভারতসম্রাট্‌ ছমস্তের পড়ী, যাহার শত শত দাপদাসী 
আ.জ্ঞাপালনের জন্ত সতত করযোড়ে দণ্ডামান থাকিবে । অন্তের 
কথা দূরে থাকুক, রাঁজগণও যাহার আদেশ পালন করিতে পারিলে 
স্কতার্থ হইবেন, ক সেই মহারাঁণী শকুস্তলাকেও নিজহস্তে গুরুজনের 
শু্রযা করিতে উপদেশ দিলেন । 

শকুস্তলা নিজহন্তে গুরুজনের সেবাশুক্রীধা। না করিয়!, দীসদীসীব 
দ্বারাই করাইতে পারিবেন, তাহা জানিয়াও কথমুনি বলিলেন “নিজেই 
গুরুজনের সেবাশুঞষ। করিবে”। এই উপদেশ দারা শকুজ্তলার 
চরিত্র যেমন সমুজ্জল হইল, তেমনই নীতিশিক্ষার আদর্শ প্রস্তুত হইল। 
উচ্চখেণীর লোকের! যাহ! ঘাহ। করেন, নিক্খ্রেণীতেও তাহারই অনুকরণ 
হয়। মহারাঁণী শকুত্তলার দৃষ্টান্তে অন্ত গৃছিণীরাও গুরুজনের সেবা 
করিবেন, ইহাও উপদেশের এক উদ্দে্ঠ। যীহাঁরা সংসারের নীতি- 
শিক্ষক, তাঁহার! এইরূপ উপদেশ ছারাই সংসারকে সথথময় স্বর্থে পরিণত 
করিয়। থাকেন। 


পরিজন, আত্তীয়বর্গ ও প্রতিবেশীবর্গের 
প্রতি কর্তব্য । 


গংসারে সকলের ঝিছ্া-বুদ্ধি শক্তি-সামর্ঘয ও সৌভাগ্য সমান 
থাকে না। মা! ঈশ্বরের অনুগ্রহে তোমার ভাগ্য লক্ষ্মী প্রসন্ন, 
শক্তি সামর্থাও আছে। তুমি ইচ্ছা করিলেই আত্মপোষণে অসমর্থ 
পরিজনবর্গকে স্ুথে রাঁথিতে পার। তোমার সদয় দৃষ্টি থাকিলে 
তাহার ক্ুতার্থ হইতে পারে। তোমার দয়ার উপরেই তাহাদের 
ভাগ্য সম্পূর্ণন্ধপে নির্ভর করে। তোমার দয়ালাভে যেন তাহারা 
বঞ্চিত না হয়। 

তুমি যেদিন গৃহকর্্ী হইয়াছ, সেই দিনই তুমি একটি ক্ুর্জ রাজ্য 
।অধীশ্বরী হইয়াছ বলিয়। মনে করিবে। অতএব তোমার রাজনীভি- 
শিক্ষা করিতে হইবে। ঘে রাজা আত্মন্থথে জলাঞ্জলি দিয়া, আহার 
নিদ্র! পরিত্যাগণূর্বাক দিবারাত্র কেবল প্রজার নুখসাঁধনেই বাস্ত 
থাঁকেন, তিনি দেবতার ন্তায় পুঁজনীয় হন। তীহীর রাজ্য শাস্তিসয় 
হয়। সেই রাজ্যে কখনও অশীস্তির আশঙ্কা থাকে ন|। 

কিন্তু যে রাজ! ঝ| রাণী, কেবল আত্মন্থে রত এবং ভোগবিলাঁসেই 
মত্ত, তাহার রাজ্য যে কেবল অশীস্তিময় হয়ঃ তীহা! নহে। 
অচিরেই সেই ব্লাঁজের বিনাঁশ ঘটয়। থাকে। অতএব বলি--ডুমি 
থে রাজ্যের রাণী হইয়াছ, তোমার সেই রাঁজ্য যাহাতে আনলাম 
হয়, ভাহীর প্রতি তোমার সতত তীক্ষদৃষ্টি রাখিতে হইবে। ভুমি 
শাতুস্থথের আঁশ! পরিত্যাগ করিয়া পরিজনবর্থের সুখমীধনেই রত 
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হও। তাহাদের স্ুখই নিজের সুখ বলিয়া মনে কর। তবেই, 
দেখিবে তোমার সংসার আনন্দময় হইবে। 

এই তাঁব যদি দৃঢ় রাখিতে পার, তবে কখনও অশান্তি ভোগ 
করিবে ন। পরিজন ও আত্মীয়বর্গের সুথেই সুখী হইতে শিক্ষা 
কর। দেখিবে ছুঃখ সংসার হইতে পলায়ন করিয়াছে। তোমাকে 
সকলে যে, দেবতার শ্তায় পুজা করিবে, তাহাতেই তুমি স্বরন্মখ 
লাভ করিবে। কোন ছুঃখই তোমার হাদয়ে স্থান পাইবে ন1। 

যাহারা আত্বীয-পরিজনের প্রতি দৃক্গাত না করিয়া কেব্ন 
আত্মন্থখেই রত থাঁকিতে চাহে, তাহার! কখনও স্থখের মুখ দেখে 
না। সংসারই ছুঃখময় দেখে। স্বার্থপরতার তীব্র যাঁতনায় অহোরাত্ 
কেবল মর্মগীড়! ভোগ করে। 

যাহারা অন্ঠের স্বার্থ না দেখিয়া কেবল নিজের সুখে ব্যস্ত 
থাকে, তাহার ঘোর ছুঃখী। যে আত্বীয়পরিজন তোমাকে 
নব্বধূরূপে দেখিয়। নিরতিশয় আনন্দভোগ করিয়াছেন, হৃদয়ে উচ্চ 
আশার পৌধণ করিয়াছেন, তাঁহাদের সেই আনন ঘোর ছঃখে 
পরিণত করিও না, সেই আশা নিক্ষল করিও না। যে আশায় 
তীহার। আনন্দিত হইয়াছিলেন তাহাদের দেই আশা। ফলব্তী হউক, 
স্বণিত স্বার্থ তাগ করিয়! পরার্থদাধনদ্বার! দেবতার ন্যায় পুজনীয়া 
হও। * 

অনেকে বলিয়। থাকেন-__যাহা! হইতে কোঁন উপকার গাই নাই, 
যে সদ্ব্যবহার করে না, তাঁহার উপকার করিব কেন? তাঁহার 
সহিত সর্‌ব্যবহার করিব কেন? ইহা উদারতার লক্ষণ নহে। 
ইহা বড়ই নীচত।। দান পহিয়। প্রতিদান করাতে প্রশংসা! নাই। 
তাহ! শোধ কর! ভিন্ন আর কিছুই নহে। উপকার প্রতিশোধ 
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করিতে ন! পাঁরিলে উপকারীর নিকটে খণী থাকিতে হয়। বহার! 
উপকার ন| গাইয়া এবং উপকারের প্রত্যাশা ন) করিয়! পরের 
উপকার করেন, তাহারাই লোৌকের পুজা পাইয়া থাকেন। 

তোমার আশ্রিত পরিজনবর্গের যদি তোমার ন্যায় শক্তি-সাম্থা 
খাকিত, যদি তাহারা তোমার অর্থগাহাধ্য ব| উপকার করিতে 
পারিত, তবে তোমার দর্মাপ্রার্থী হইয়! থাঁকিত না। 
যাহারা ভোমার দয়াপগ্রার্থ হইয়া তোমার অধীন হইয। আছে 
তাহাদের প্রতি সায় ব্যবহার কব। তুমি তাঁহাদের নিকট দয়” 
প্রার্থিনী না হইয়! যে তাহাদিগকে দয়! বিতরণ 'করিতে পারিতেছ 
সেজন্য অগদীশ্বরকে ধন্তবাদ দেও। ইহ! তোমার সাধারণ সৌভাগ্য 
বলিয়া মনে করিও না। 

তোমার নিকটে হ্দি তাহার! কোন উপকার ন| পায়, তবে 
তোমার অধীন হইয়া থাকিবে কেন? কেনই বা তোমাকে সন্মান 
করিবে? হৃদয়ের সন্ধীর্ঘতা 'দূর করিতে গ| পাঁরিনে কেহই বড় 
হইতে গাঁরে না। সিদ্ুক ভর! টাকা, বাঁকৃস ভরা গয়ন! এবং 
ঘরভর1 বিলাসের সামগ্রী থাকিলেই বড়লোক হওয়া যায় লা, 
লোকের আঁদরণীয় ও গাননীয় হইতে পার! যাঁয় না। বড় হইতে 
হইলে মহদ্ব চাই। 

নিজের এবং নিজ সন্তীনের পোঁধণ করাই মনুষ্যত্বের চিহ্ন 
নহে। তাহা পশুপক্গীরাও করিয়া থাকে। তুমি গৃহের কর্তা, 
ভুমি যদি তোমার জুখেই ব্যস্ত থাক, থাঁওয়ার ভাল শ্রিদিষগুলি 
বদি কেবল তোমার পুত্রকন্তাঁদিকে দেও, তোঁমার অস্তান্ত পরিজন” 
দিগকে না দেও, তাহারা যদ্দি তোঁগার প্রত্যেক ব্যবহারেই দুঃখিত 
হয়, তবে তোমার এই গ্বণিত কর্তৃত্ব তোমার স্থথকর হইতে পারে 


৫৪ গৃহিণী। 
কিন্তু তোমার পরিজনবর্ণের, প্রতিবেশীদিগের এবং অন্তান্ত দর্শক- 
মগ্ুলীর ছুঃখজনকই হইয়া! থাকে । 

ইহাও সকলের মনে রাখা উচিত যে ধন, জন ও পদগৌরৰ 
আমরা কেবল আত্মশক্তিতে লাঁভ করিতে পারি না। জগণীশ্বরই 
তাহ! দিয়! থাঁকেন। যাহার কাধ্যকলাগ দেখিয়। জগদীশ্বর জত্তষ্ 
হন তীহারই হাতে কতকগুলি অর্থ দিয়া কতকগুলি লোকের 
প্রতিগালনের ভাব দিয়া থাকেন। লোক ধর্দি সেই কর্তব্য 
অবহেলা করে, তবে জগদীশ্বর সেই কর্তব্য-বিমুখ লোকের হাতে 
সেই মহৎ কার্যের তার রাখেন না। সেই সম্পত্তি অন্তের হাতে 
নিয় দেন। 

দাস্দাসীগণ যেমন প্রভুব মন ,বুঝিয়! কাধ্য করিতে বাধ্য হয, 
নিজের ইচ্ছায় কিছুই করিতে 'পাঁরে না, সেইরূপ আমাদেরও 
জগৎপ্রভুর অভিপ্রায় বুঝিয়াই তীহার কাঁধ্য করা বর্তব্য। আমরা 
সকলেই সেই জগৎকর্ভীর দাস। তিনি উপযুক্তরূপে শক্তি দিয়া 
কাহীরও উপরে পাঁচজন প্রতিপালনের ভার রাখিয়াছেন, 
কাহারও উপরে পাঁচশত লোকের, কাহারও উপরে পাঁচ হাজার 
বা গাঁচ লক্ষ লোকের প্রতিপালনের ভার অর্পণ করিয়াছেন। 
তাহাতে, আমাদের কৃতিত্ব কিছুই নাই।, 
*. অম্পর্‌ লাভ করিয়! কাহারও আত্মহার! হওয়! কর্তব্য নহে। শক্তি 
ও সম্পদের অপব্যবহার *কর| সঙ্গত নহে। জগদীশ্বর যে উদ্দেস্তে 
তোমাকে শক্তি ও সম্পদ দিয়াছেন, জগদীশ্বরের সেই উদ্দেস্ত ধদদি 
বিফল কর, তবে তিনি তোমার সেই শক্তি ও সেই সম্প্‌ 
কাঁড়িয়া নিবেন। পকলের প্রতি সদ্ব্যবহার কর, তবেই ঈশ্বর সন্তুষ্ট 
খাকিবেন। ইশ্বর সন্তষ্ট থাকিলে তোমার শক্তি ও সম্পদ ক্রমেই 


পরিজন ও প্রতিবেশীবর্গের প্রতি কর্তব্য । ৫৫ 


বাঁড়িবে। অনন্ব্যবহাঁৰ করিয়া, দ্বার্থপরতা দেখাইয়। পরিজনবর্থ ও 
প্রতিবেশীদিগের মনে কষ্ট দিও না। তোমার ধন-সম্পদে যদ্দি 
লোক উৎপীড়িত হয়, তধে ইশ্বর অসন্তষ্ট হইবেন! তিনি তাহ 
সহ করিতে পারিবেন না। যাহারা লোকের উপর অত্যাচার 
করে, লোকের মনে পীড়া দেয়, পীপ্রই ঈশ্বর তাহাদের ধনসম্পদ্‌ ও 
শক্তিসামর্্য কাড়িয়া নেন। 

তোমার নিকটে যাঁহাব| যেরূপ সাহীঘ্য পাইতে গ্তাধ্য আশা করে, 
তাহাদের গেই আশার মুলোচ্ছেদ করিও না। তাহা কৰিলে ঈশ্বরও 
তোমার দকল আশা নষ্ট করিবেন। আত্মস্থথের প্রতি লক্ষ্য না রাঁখিয়! 
পরিধনরদিগের প্রতিপালনে তা হও। দেখিবে তাহাতে যে নির্মল 
আনন্দ লাভ হইবে, পশুর ভার কেব্ঘ আত্মপোষণে রত থাঁকিলে 
তাহার শত ভাগের একভাগ শীনন্দও হয় না। 

একটি স্থুখাগ্ঠ বন্ত নিজে খাইলে তাহাতে ক্ষণিক সুখ হইতে 
পারে, কিন্তু আন্তকে খাওয়াইলে সেই আনন্দ চিরস্থায়ী হয়। 
যাহার। প্রকৃত মনুষ্যত্ব লইয়া জন্মগ্রহণ করে নাই, অগ্তকে 
খাওয়াইতে পাঁরিলে, অন্তকে সখী করিতে পারিলে, কি আনন! হয় 
তাহা! তাহারা বুঝিতেই পারে না। এই পরমন্থে এই নির্দাল আনন্দে 
তাহারা বঞ্চিত। তাহীর! শৃগাঁল কুকুরের স্তায় কেবল নিজের 
উদরের জন্তই ব্যস্ত থাকে ট 
. অনেকে পরিজনবর্ের এবং আত্মীক্বদিগ্ের ভরণপোষণ করে». 
বটে। কিন্তু সঙ্গে সক্ষে যেরূপ কর্কশ কথা বলে এবং নিষ্ঠুর 
ব্যবহার করে, তাঁহীদ্বারা পরিজনবর্গ, স্থখের পরিধর্জে অসম 
ছখই ভোগ করে! ব্যাঁদদেব মহাভারতে বলিয়াছেন গ্গ্রীতি্নক 
বাকোর সহিত দান, অহস্কারহীন জান, ক্ষমাযুক্ত শৌধ্য (বল) 


৫৬ গৃহিণী । 
এবং দান কার্যে নিযুক্ত ধন, এই চাঁরিটি জগতে প্রায়ই ছূর্লভ” 
অর্থাৎ এই সংসারে অনেকে দান করে বটে কিন্তু যাহাকে দান 
করে তাহাকে এমন কতগুলি কর্কশ কথা বলে যে, সে তাহাতে 
সুখী না হইয়া অসহনীয় কষ্টই ভোগ করিয়া থাকে। অনেকে 
জ্ঞান উপাঞ্জন করে বটে, তাহাতে এমন অহঙ্কারী হয় যে, তাহার 
সহিত কেহ আলাপ করিতেও ইচ্ছা করেন না, স্তরাং এ জ্ঞান 
সংদারেব উপকারে আসে না। কেহ কেহ শারীরিক থল লাভ 
করে, কিন্তু মেই বলদারা লোকদ্দিগকে উৎগীড়িতই করিয়া থাকে, 
সংসারের কোন উপকার করে না। কেহ গ্রচুর ধনের অধিকারী 
হইয়া টাঁকাগুলি আবদ্ধ করিয়াই রাখে, তাহাদ্বারা কাহারও 
কোন উপকার হয় না। অতএব বলি যে, সম্পদ্লাভ করিয়া 
তাহার সদ্ব্বহীৰ কর, নচেৎ তোমার সম্পদে সংসারের কোন 
উপকার হইবে না, বরং অনিষ্টই হইবে। 

তোমার প্রতি অন্তে যেরূপ ব্যবহার করিলে তুমি সত্তষ্ঠ থাঁক, 
তুমিও অন্তের প্রতি সেরূপ ব্যবহীর কর) অসদ্ব্যবহার ও কর্কশ 
কথ! দ্বার! কাহাকেও কষ্ট দিও না। অন্তকে সখী করিয়। নিজে 
সুখী হইতে অভ্যাস কব। দেখিবে সংদারে নিত্যস্থথ বিরাজ 
করিবে। দুঃখের মুখও দেখিতে হইবে ন|। কাহারও দোষের 
দিকে দৃষ্টি ন। করিয়া গুণের প্রতি দৃষ্টি রাঁখ। সংসারে 
একেবারে নির্দোষ জোক নাই। আপাত দৃষ্টিতে যাহার ওণ নাই 
বলিয়া মনে করিতেছ, তাহাতেও অদৃশ্তভাবে অসংখ্য গুণ আঁছে। 
যাহাকে শত্র মনে করিতে, সেও তোমার মিত্র হইতে পীরে, 
তোঁমার জীবন রক্ষা করিতে পাঁবে। অতএব কাহারও প্রতি 
বিদ্বেষ প্রকাশ করিও না। জ্গৎকেই আঁত্ীয় মনে কর। 


পরিজন ও প্রতিবেশীবর্গের গ্রৃতি কর্তব্য । ৫৭ 


এই সংসারে কেহ কাহারও মিত্র হইয়া জন্মগ্রহণ করে না, 
কেহ কাহারও শক্র হইয়াও জন্মে না| ব্যবহার দ্বারা শক্র ও 
মিত্র হইয়া থাকে। বন্ততঃ তুমি যদি তোমার শক্রর সহিত 
অন্ব্যবহার কর, তবে সেই শক্র আর তোমার শক্র থাকিবে না। 
আর যদ্দি আত্মীয়ের পহিত অসদ্ব্যবহার কর, তোমার সেই ব্যবহার 
তাহার অসহা হইয়। উঠিবে এবং সেই আত্মীয়ও তোমার শত্রু হইয়া 
দড়াইবেন। 

তুমি যদ্দি পরিজন ও প্রতিবেশীদিগের প্রতি মদ্ধ্বহার কর, 
শক্তি অনুসারে তাহাদের উপকাঁর কর, তবে তীহারাও তোমার 
হিতসাধনে রত থাফিবেন। তোমাকে দেখিলে তাহাদের আনন্দের 
সীমা থাকিবে না। আর যদি সকলের সহিত অনদ্ব্যবহাব কর। 
তাহাদের অনিষ্ঠ কর, তবে ভাহাবা সকলে মিলিয়া তোমার 
অনিষ্ট করিবেন। তোমাকে দেখিলেই তাহাদের শান্তি লোপ 
হইবে। বাহাকে ' দেখিলেই লোকের মুখ আনন্দে গ্রফুল হইয়। 
উঠে, ধাহার সহিত আলাপ করিলে আনন্দের সীমা থাকে না, 
ধাহার গ্রশংলা করিয়া লোক কৃতার্থ হন, সকলেই ধাহাকে আত্মীয় 
মনে করেন। ধিনি পরের উপকারেই ব্যস্ত, তাহার জীবনই ধন্ত | 

যাহারা জীবনে কাহারও উপকার করে না, যাহার। লোঁকের 
অনিষ্ঠ করিয়াই আনন্দিত হয়, যাঁহার্দের দর্শনেই লোকের মুখ 
বিষাদে মলিন হইয়া উঠে, তাহাদের পাপময় জীবনদ্বারাঁ সংসারের 
অনিষ্টই হইয়! থাকে! সংসারের ছু'খের জন্যই তাহাদের জন্ম 

গরিজনবর্গ সমাদরে শাকান্ন পাঁইলেও দুখী হন্‌। অনাদরে 
উপাদেয় বস্ত দ্দিলেও তাহাতে সুখী না হুইয়া দুঃখিতই হ্ইয় 
থাকেন। হুখছুঃখ মনের ধর্ম সতব্যবহারেই মনে আনন্দ হয়ঃ 


৫৮ গৃহিণী । 
অসধ্ব্যবহাঁরেই মনে ছুঃখ হয়। লোক কারারুদ্ধ হইরা যদি 
অস্টাল্িকায়ও থাকে, সেই অন্্রালিকা কখনও তাহার লুখজনক 
হয় না। কিন্তু কারামুক্ত হইয়৷ নিজের ভাঙ্গা পর্ণকুটীরে যাইয়াও 
তাসীম আনন্দ ভোগ করে। অতএব পরিজনবর্গের মনে যাঁহীতে 
কষ্ট ন| হয়, তাহারা যাহাতে সম্থষ্ট থাকেন, তাহাতে যদ্রবতী 
হও। তীহাদ্দিগকে কখনও অনাদর করিও না। 

বর্তমীন সময়ে বিদেশীয় কুশিক্ষার দোষে কোন কোন গৃহিণীর 
।মন বিরুত হইয়া উঠে। তাহার! পবিজনের ভরণপোষণকে অপব্যয় 
মনে করেন। অন্তের কথা দুরে থাকুক, তীহারা খ্বগুর শীশুড়ীর 
'ভরণপোষণের ভারটাও অসহ্‌ মনে করেন। যাহাতে স্বার্থ দেখা 
হায় না, এমন কোন কার্য কর! অথবা রূপ বিষয়ে অর্থব্যয় 
করা তাহাদের মতে নির্বদ্ধিতা। 

কুশিক্ষা ও কুদৃষ্টান্তে যাহাদের মন বিকৃত হইয়াছে, তাঁহাদের 
জন্ত আমর নিতাত্তই ছুঃখিত। ' তাঁহাদের কোমল হৃদয় যে হ্লাহল 
বিষে অর্জরিত হইয়াছে, তাহা দেখিলে কার হ্বায় ছুঃখে দুগ্ধ ন 
হয়? তাহার যে প্রকৃত স্বার্থ বুঝিতে পারে না, তাহাই, ছুঃখের 
বিষয়। 

মনুষা, পণ্ড প্রভৃতি ইতবপ্রাণী অপেক্ষা কেন শ্রেষ্ঠ? তাহার 
কারণ চিন্তা করিে দ্রেখা যায়, মন্ষ্যের বর্তব্যজ্ঞান আছে, ইতর- 
গ্রাণীর তাহ! নাই। মনুষ্ের মিলিত শক্তি অসীম । বহু মনুষ্য 
মিলিত হইয়। করিভে না পারে, এমন কোন কার্ধ্যই জগতে নাই। 
সন্গষ্য মিলিত শক্তির বলে সিংহ, ব্যাপ্র প্রভৃতিকেও অনায়াসে 
মারিয়। ফেলে। মনুষ্য পণ্ুঅপেক্ষ। হীন্বল হ্ইযাও উহাদিগকে 
দমন করিতে ও বশীভূত করিতে পাঁরে। মন্থুষ্ের সহাঁয় আছে 


পরিজন ও প্রতিবেশীবর্গের প্রতি কর্তবা । ৫৯ 


বুণিয়াই বল অধিক। পণ্ড, ব্লশালী হইয়্াও অসহায়, অতএব 
।ছূর্ধল। সহায়ের বলের গায় আর বল নাই। হুক্ম হক্মা তৃণ 
(মিলিত হইয়া যে রজ্জু হয়, তাঁহা ছারা বলবান্‌ হস্তীকেও বান্ধিয়। 
রাখা যায়। অতি ক্ষুদ্র কত্ত বালুকা মিলিত হইপ্পা দ্বীগ গ্রস্ত 
হয়। এই বিশীল পৃথিবীও বালুকাসমষ্টি ভিন্ন আর কিছুই 
নহে। মন্গয্বের মধ্যেও বাহার সহায় যত অধিক। তিনি তত 
ব্ড়। 

মনুয্যু পরিজনের সহিত মিলিত হইয়া থাঁকে বলিয়াই তাহাদের 
আপদ বিপদের ভত় থাঁকে ন1। যদি একা থাকে, তবে নিশ্চয়ই 
পণ্তর স্তায় নিহত হয়। পুরুষের এক! থাক! স্থলবিশেষে নিরাপদ 
হইলেও স্ত্রীলোকের ক্ষণকাঁলও একা থাক কর্তব্য নহে। এক! 
থাকিলে কখনও সম্মানরগ! হয় 'ন[। একথা বোঁধ হয় মনুষ্য 
মান্েরই স্বীকার্ধ্য। 
* সংসারে এমন ঘটনাও দেখ! যাঁয় যে, কোন কোন গৃহিণী 
ব্যয়লাঘধ করিবাব জন্ভ পরিজনবর্থকে তাড়াইয়া দেন, তাহার ফল 
, এপ দাড়ায় যে, অদ্ধকারময়ী বাত্রিতে মুমূযু পতির পার্ে তাহার 
একাকিনী বসিয়া থাকিতে হয়। একটি লোকও দাহাধ্য করিবার 
জন্ত পান ন। 1 তাহাতে এক একটি মিনিট এক একটি যুগ 
বলিয়! বৌধ করিতে হয়। এরূপ কষ্টে পড়িয়া যখন সংসার অদ্ধকার- 
ময় দেখেন তখনই পরিজনের উপকারিত। বুঝেন। 

কেহ কেহ রুগ্ন অবস্থায় ওধধ পথ্য না পাইয়। এবং কোঁদ 
প্রকার সাহাধ্য না পাইয়৷ প্রাণত্যাগও করিয়া থাকেন। এরূপ 
ঘটনা সংসারে প্রায়ই দেখা যাঁয়। অসহায় লোকের ধরীন্ন্প ছুরবস্থ 
দেখিয়৷ সকলেরই সতর্ক হওয়। উচিত। 


৬০ গৃহিণী 1 

পরিজনের সাহায্য না! পাইলে কেহই বিপদে আত্মরক্ষা করিতে 
পারে না। হম্তপদাদির অভাবে লোক যেরূপ বিপন্ন হয়, পরিজন- 
বর্গের অভাবেও সেরপ বিপদে পড়ে। তোঁমাহইতে তোমার 
হস্তপদাদি ও চঙ্ষু-কর্ণাদি বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিলে যেমন আঁব 
তোমার কোন শক্তিই থাঁকে না, সেরূপ পরিজনবর্ণ বিচ্ছিন্ন 
হইলেও তোমার সংসারের অস্তিত্ব থাকে না। তখন তুমি তৃথ 
অপেক্ষাও হীন। 
! সংসারে জনবল না থাঁকিলে বিপদ্দের সময়ে নিরুপায় হইতে 
হয়। ধাহার জনবল আছে তাহাকে সকলেই ভয় কষে । অতএব 
বায় কমানের জন্য পরিজনবর্গকে তাড়াইয়! দেওয়া কর্তব্য নছে। 
তাহাদিগকে তাড়াইরা দিয়া অসহায় অবস্থায় থাকিলে নিজের মাঁন 
সন্্রম রক্সা কবা আকঠিন হইয়া পড়ে। জীবনও নিরাপদ হয় 
না। 

আমাদের দূরদর্শী খান্্রকারগণ যে সকল উপদেশ দিয়াছেন 
তাহ! আমাদের মৃ্নলের অগ্তই। অনেকে প্রথমতঃ দেই উপদেশের 
প্রয়োন্রনীয়ত। অনুভব করিতে পারেন না বটে কিন্তু ঠেকিয়া 
শিথেন। উপদেশ অবহেল। করিয়া যখন বিপদে পড়েন, তখন সে 
সকল উপদেশের উদ্দেন্ত হদয়জ্রম করিতে পারেন। 

হিদুশান্প যে সারবান্‌ উপদেশে পূর্ণ, তাহা এখন পৃথিবীর সভ্য 
জাতিমাত্রেই ম্বীকাঁর করিতেছেন। অতএব হিন্ুশাপ্থের উপদেশ ও 
হিন্দুজাতির আচার ব্যবহার হিদুজাতির অবণ্ত পালনীয়। পরিজনের 
গালন হিন্দুর অব্য কর্তব্য । 

পান্্েরে উপদেশ অনুসারে নিজ নিজ শক্তির প্রতি লক্ষ্য 
রাখিয়া আত্মীয়বর্গ এবং দেশবাসী লোকেরও সাহায্য করা কর্তব্য । 


পরিজন ও প্রতিবেশীবর্গের প্রতি কর্তব্য | ৬১ 


মহাভারতে বল! হইয়াছে “যিনি জীবিত থাঁকিলে বনুলৌক 
জীবিত থাকে অর্থাৎ যাহার সাহাধোে অনেকের জীবন রক্ষা হয় 
তাহার জীবনই ধন্ত। কাক যে অতি ক্ষুদ্র গ্রাণী সেও চখ্ুর 
সাহায্যে নিজের উদর পূর্ণ করিয়া থাকে। মনুষ্য হুইগাঁও যাহারা 
কেবল নিজের উদর পূর্ণ করিয়াই সন্থষ্ট থাকে, তাহারা কাঁক- 
গ্রতৃতি নীচ শ্রেণীর জীব অপেক্ষ! শ্রেষ্ঠ নহে। 


দাম্পত্য প্রণয় । 


পঞ্ধী ও পতির যে পরস্পব ভালবাসা জন্মে উহাকেই দাম্পত্য 
প্রণয় বপে। এই প্রণয় দারাই স্বামীন্রীর ছুই হৃদয় সিশিয়া 
এক হয়। ছুই থণ্ড স্বর্ণ যেমন সৌহাগার সাহায্যে দিশিয়া এক 
হয়, সেইরূপ এই প্রণয়দ্বারা ভ্্রী-পুরুধও মিলিয়। এক হইয়া যাঁয়। 
দাম্পত্য প্রণয়ের গ্ঠায় প্রণয় জগতে আর দ্বিতীয় নাই। স্ত্রীও 
পুরুষের আ্ৃতি-গ্রকৃতি যদ্দিও বিভিন্ন হউক, তথাপি উভয়ের মিলন 
বড়ই আঁনন্দপ্রদ হইয়া থাকে । ত্ত্রীপুরুষের মিলন যেরপ মনো 
সুগ্ধকর, পুরুষে পুরুষে বা শ্ত্রীতে স্্রীতে সেরূপ কখনও হয় না। 
কেবল লাল বা কেবল নীলরঞ্গের চিত্র কখনও আনন্দজনক হয় 
না। বিভিন্ন বর্ণের সংযোগেই চিত্রের সৌন্দর্য বাঁড়ে। কেবল 
লাল বা কেধল নীলবর্ণ দ্বারা যদি রাঁমধন প্রস্তুত হুইত, তবে 
উহ! কাহীরও নয়নের আনন্দকর হইত না। প্রাক্কৃতিক নিয়মে 
পুরুষের অন্থ্রাগ পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীজাতির প্রতিই অধিক এবং 
স্্ীজঁতির অঙ্গুরাগ স্ত্রীজাতি অপেক্ষা পুরুষের প্রতিই অধিক হইয়া 
থাঁকে। চু্ঘকলৌহ্‌ থেমন অন্য পাঁধারণ লৌহকে আকর্ষণ করে, 
মেইদপ ভ্রী, পুরুষকে এবং পুরুষ জ্ীকে আকর্ষণ করিয়! থাকে। 
চুক যেমন অন্ত চু্ঘককে আকর্ষণ করে না, পুরুষণ্ড অপর 
পুরুষকে এবং জী, অপর ভ্ত্রীকেও সেইরূপ আকর্ষণ করে না। 
পুরুষের পঙ্গে স্ত্রী চুম্বক এবং জীর পক্ষে পুক্লুষ চুম্বক। পুরুষের 
শরীর এমন উপাদানে গঠিত যে, তাহাতে ভ্রীকেই আকর্ষণ করে। 


দাম্পত্য প্রণয়। ৬৩ 


স্ত্রীর শরীরও এমন উপাদানে গঠিত, যে তাহাতে কেবল পুরুষকেই 
আকর্ষণ করে। একগ্ই জ্ীপুরুষের প্রণয় অতিশয় দৃূঢ়। 

দেবত| হইতে কীট পর্যান্ত সকল প্রাধীই দান্পত্যপ্রণয় দ্বার! 
পরম গুথে কাল অতিবাহিত করে। দাম্পত্য-গ্রণয় দ্বারাই 
এই ছুঃখময় সংসার প্রাণিগণের সুখন্বর্গে পরিণত হয়। প্রািগণ 
সংসারে পৃথক থাকিয়। যেমন অশান্তিই ভোগ করুক না কফেনঃ 
যখনই জীপুরুষের মিলন হয়, তৎক্ষণাৎ সমস্ত অশাস্তি দুরে 
পলায়ন করে। উভয়ের হয় এক অলৌকিক ন্বর্গীয় আনন্দ 
পুর্ণ হয়। মানুষের কথা৷ দুরে থাকুক, পণ্ড, পক্দী, কীট ও 
পতঙ্গের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেও বিশ্বায়ঙ্রনক দীম্পত্য-গ্রগর 
দেখিয়া আনন্দিত হুইতে হয়। 

এই প্রণয় যদ্দিও স্বাভাবিক পিয়মেই ঘটে, তথাপি ইহ! 
অস্ষুধ রাখিতে এবং ইহার উন্নতি সাধন করিতে বিশেষ যন্-চেষ্টা 
কর! মনুত্মাত্রেরই কর্তব্য স্ত্রীপপুরুষ উভয়েরই এ বিষয়ে 
সতত ঘদ্ব থাকা আবশ্তক। প্রাকৃতিক নিয়মে আমরা যে সকল 
ক্বিধা ভোগ করি, তাহাতেও যদি নিজ দিজ য্রচেষ্ 
প্রয়োগ করি, তবে নিশ্চয়ই সুবিধা বাড়াইয়। লইতে পাঁরি। 
প্রক্ুৃতিদেবী আমাদের জীবনরক্ষা এবং সথের জন) বায়ুর স্থাট 
করিয়াছেন আমরা সেই বায়ুর সাহায্যে জীবন রঞ্ষা করি এবং 
উত্তপ্ত শরীর শীতল করি। প্রক্কতির অন্তগ্রহে, আমর! ধেকপ 
বায়ু পাই, দেই বায়ু কোন আবরণে বদ্ধ হইলে নিজ চেষ্টা 
দ্বারা আবরণ অরাইয়া ফেলি এবং পাঁখার সাহায্যে দেই বাযুব 
উন্নতি সাধন করিয়া থাকি। যে জল অনায়ামে পাইয়া থাকি, 
দেই জলের জন্ভও দসয়ে সময়ে ফদ্র-চেষ্টার প্রয়োজন হয়! কেবল 


৬৪ গৃহিণী । 
প্রকৃতির উপরেই নির্ভর ন| করিয়া আমরা কুপ, পু্করিনী 
ও দীঘী খনন করিয়া! ইচ্ছামত জল পাওয়ার সুবিধা করিয়া 
লই। অতএব দাশ্পত্য-প্রণয় যদিও প্রাক্কতিক নিয়মেই সংঘটিত 
হউক তথাগি ফত্র-চেষ্টা দ্বার! তাহার রক্ষা ও উন্নতি করা 
আমাদের কর্তব্য! প্রণয় উন্নত করিয়া, পতি-পত্ীর হ্বদয় এক 
করিয়! লওয়া একান্ত আবগ্তক। 

স্বামী-নত্রীর আচার, ব্যবহার, ধর্ম ও রুচিতে পার্থক্য থাক! 
বাঞ্চনীয় নহে। গপরকে আপন করিয়া লওয়। পরের হৃদয়ে 
নিজের হৃদয় মিশাইয়। ফেলা বড়ই কঠিন ,কাধ্য। কঠিন বলিয়াই 
ইহা কঠোর-সাধনা। এই কঠোর সাধনাদারাই সংসারী দম্পতি 
সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকেন। এই সাধন! দ্বারাই সংসারে ব্বর্ণজথ 
লাভ হয়। 

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যদি একজন পরিষ্কার পরিচ্ছন,। অপর যদি 
অপরিষফার থাকেন। একজন দ্রানীল ও অপর ক্কপণ হন, একজন 
দয়াশীল অপর যদি অতিশয় ' নিষ্ঠুর হন, তবে এ দম্পতি 
চিরকাণই অশান্তি ভোগ করিয়া থাকেন। অতএব যাহার দোষ 
আছে তাহা পরিত্যাগ করিয়। উভয় হৃদয় মিলাইয়। লইতে 
হইবে। নিজের দোষ দিজে বুঝিয়া নিজে সংশোধন করাই 
ভাল। বিষ্যাশিক্ষা। ও বহুদর্শিতী স্বামীই শ্রেষ্ঠ। স্বামীর অনুগত 
হইয়| চলাই পর্ধীর সর্বতোভাবে বর্তব্য। স্ত্রীর দয়! দাক্ষিণ্য 
কোমলত৷ প্রতৃতির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ্বামীরও নিষ্ঠুরতা প্রভৃতি 
দৌষগুলি সংযত করিতে চেষ্টা কর। একান্ত কর্তব্য। 

মন এক প্রকার না,হইলে উভয়ের গ্রণয়ই হয় না। সাধু 
ঘাধুকে গাই আনন্দিত হন্। চোর চোরকে দেখিলেই স্থুখী 
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হয়। মগ্ভপারী অন্ত স্টুরাঁপারীকে না পাইলে স্রাপানে আমোদই 
পায় ন1। যাহার সহিত যাহার আচার ব্যবহার ও গ্রন্কতি 
সমান হয়, তাহার সহিতই তাহার গ্রণয় হ্য। অতএব গকল 
কার্ষেই গতি.পদ্ধীর মত এক হওয়া ঢাই। 

ধর্ম কাধ্যেও বিভিন্ন মত থাকা মদত নহে। এ আন্াই 
উভয়ে মিলিয়! ধর্শাকাধ্য করিবার ব্যবস্থা। পদ্ধী গতিকে ছাড়িয়া 
এবং গতি পড়্ীকে ছাড়িয়া কোন ধর্শা কাধ্যই করিতে পারেন 
না। এ জঙ্তই মহারাল রামচন্্র সীতার বনবাঁস কালে "ন্বর্থমীতা” 
নির্মাণ করাইয়া অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পন্ন করিয়াছিলেন। শ্বাশী-জীর 
মধ্যে ফোন গ্রকার মতভেদ ন। থাকে তাহাই শান্্কারগণের 
ইচ্ছা; এ জন্তই ধর্মাকার্যেও উভয়ের মিলনের ব্যবস্থা । 

কগট ফথা ও কপট ব্যবহার পরিত্যাগ করিতে ন|! গারিলে 
দাম্পত্য-গ্রণন থাকে না। স্বামীর মধ্যে যদি একে অপরের 
নিকটে মনের কথ খুলিয়। না থলেন, তবে উভয়ের গ্রন্কত 
প্রণয় হয় ।না। নিজের দৌষ শ্বীকার করাও প্রণয়-রমণর 
কারণ। সংসারে নির্দোষ লোক অল্পই দেখ! যাঁয়। অনেকে ইচ্ছার 
বিরুদ্ধেও গানেক সময়ে অনাবধাঁনতাবশতঃ দৌযের কার্য করিয়া 
থাকেন! দে সকল দোষ যদি অকুষ্টিত-চিত্তে শ্বীধ্ঝার করা হয়, 
তধে আর অসন্তোয়ের কোন কারণই থাকে না৷ 

নিজের দোষ থটিলে তাহ! তৎক্ষণাৎ বলা! উচিত। খ্ৰাশী দ্রীর নিকটে 
বলিতে পারেন না এবং স্ত্রী স্বামীর নিকটে বলিতে পারেন না, এমন 
কথাই নাই। নিজের গোপনীয় বিষয় নিজে জ।নিলে যরি দোষ না 
হয, তবে যিনি অর্দান ,ঙাহাকে বলিতে অজ্জা বোধ হইবে ফেন? 
পরস্পর পরস্পরকে পৃথক বলিয়া মনে কর| কর্তব্য নহে। 
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বন্ততঃ এ জগতে একমাঁি জীই খ্বামীর নিজশ্ব, এবং স্বামীই 
স্ত্রীর একগাত্র নিজন্ব। স্বামী, শরীর গ্রতি যেরূপ যথেচ্ছ ব্যবহার 
করিতে পারেন, হৃদয়ের অল খুলিয়া যাহা ইচ্ছা বলিতে পারেন, 
তেমন আর কাহীরও গ্রতি খাটে না। ভ্ত্রীও গ্বামীর এতি 
যেপ আব্দার করিতে পারেন, আঁধ|ব সেই আরাধ্য দেবতাকে 
যেরপ তীব্রধাক্যে ভত্গনা। করিতে পাবেন, সংসাবে তেমন আঁব 
কাহাঁকেও মন খুলিয়া কিছু বলিতে পারেন ন|। 

থে অপ্তানেব জগ্ত অনীয়াসে তিনি জীবন বিসঙ্বন করিতে 
পারেন, সেই মন্তানকেও মনেব কথ। খুলিঘা বলিতে পারেম না। 
সন্তানের বিবক্তি জন্মিবাধ ভয়ে মন খুধিয়! কোন কথাই সন্তানকে 
বলেন না| কিন্তু পতিকে কোন কথ ঝলিতেই দৃক্পাত করেন 
না। ভত্পন। কবিধার উপযুক্ত কারণ না থাকিলেও নিঃপক্ষমনে 
যাহা ইচ্ছা! বলিয়। ফেলেন। পত়্ীর গতির গ্ভাঁয় এজগতে আর কেহ 
নাই। পত্ধীর পর্তিই জীবন-সর্ধস্ব। দাঁম্পত্যগ্রণ॥ সবল প্রকার 
ভালবাগার গ্রত্রবণ। এই গ্রত্রবণ হইতে দক গ্রকার ভালবাসা 
নিঃৃত হওয়ায় স্ুখএবাহে সংসার ধাবিত হইয়াছে। 

সাধারণ বর-চেষ্টায় .অন্ঠের হায় অধিকার করা যায় ল|। 
একের সুখে উভয়ে সুধী, একের ছুঃখে উভয়েই দুঃখিত হওয়! ঢা । 
ধু গড়ী পতিকে সন্তুষ্ট দেখিলে নিজেও সন্তুষ্ট হয়েন, গতির সুখ 
মলিন দেখিরো নিজেও' বিষাদ-সাগরে ডূবিয। গড়েন, তাহাকেই পাধবী 
নল। হয়” পদবী যপ্দরি পতিক্কে অংরাধ্য দেব্ত। বলিয়া! ভক্তি 
করিতে গারেন,,তবে থতিও পর়ীকে গ্রীণ অপেক্ষা অধিক ভাগ 
'বাঁধিবেন, ইহা, স্বাভাবিক কথা। শবয়ং ভগবান্ও ভক্তের অধীন। 
প্রণয় অপেক্গী উদ্ভির ব্ল অনেক অধিক। 
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পক্কত ভালবানার পার্রাপাত্র ভেদ মাই। যাহার প্রতি ভাঁপ- 
বাস! জঙ্গে তাহার বি্চা, বুদ্ধি, ধর, মাল, বা গুণ আছে কি না 
সে বিচারের আবসরই থাকে না। 

স্বাসী যদি পরীকে দরিদ্রের কন্তা। হিয়া স্ব! ফরেন, আথণা 
পড্ভী যদি ধনীর কণ্তা হয়েন এবং সে জন্থ দবিষ্জ গতির গ্রাতি 
অবজ্ঞার ভাব দেখান, তবে ভালথাসাই অন্মিতে পাঁরে না। গতি 
যদি বিদ্বান হয়েন এবং গর্ধী অল্প শিক্ষিতাঁ হুরঃ তখনও গড়্ীর 
প্রতি অবজ্ঞার ভাব দেখান পতির একান্ত অবর্তব্য। 

স্বামী স্ত্রী মধ্যে একে অন্তের .থাবহাযে যাহাতে ব্াথিত না 
হুয়েন, গে বিষয়ে উভয়ের সর্দদা সাবধান থাকিতে হইবে) এ 
ব্যয়ে সতর্কতা' না থাফিলে একে অন্তের ব্যবহারে ব্যথিত হইয় 
নিজ জীবনের প্রতিও হৃতাদর হই থাকেন। সেই কষ্টময় 
জীবন গরিত্যাগ করিতে গারিলেই শাস্তিণাতভ করিবাব আম! 
করেন। অনেকে গলায় ফাঁসি দিয়। অথব| ব্ষি খাইয়। মধিয়াও 
থাঁকেন। 

কেহ কেহ খীরপ ঘটন। দেখিয়া মৃত ব্যক্তিকে নির্বোধ 
বছিয়। নিন্টা করেশ। ক্ষুদ্র 'কাঁধণে  ফ্ীবন পরিত্যাগ, কা 
ির্বদ্ধিতার কাধ্য বণিয়াই ভাহারা মনে, করিতে গাগেন। 'কিন্ত 
ইহা সানান্ত কারণ নহে। যিনি এই. ঘুঃখময় . সংগার-সাগরের 
একমাত্র তন্নণি, যিনি উত্ভীপময় ছুর্গম পথের আশ্রয় বৃ, খাহার 
ক্ষণিক অভাবে সংসার শুন্ঠময় দেখা যাঁয় খিনি জীবনের একমাপ্র 
অবঘধন, তাহারি সহিত যদি মনের মিল না হয়। তাহার ভাগ- 
বাসায় 'যদি বঞ্চিত থাঁকিতে হয়, তবে তখন পাই জীবনের 
বৃথাভার বহন করার শক্তি থাকে না। তখন এই ছুঃথময় 
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জীবনের ভাঁব অস্হ বলিয়ই মনে হইতে পারে। যাহাতে 
দম্গতীর হৃদয়ে পরস্পরের ব্যবহারে কোন প্রকার অশান্তি প্রধেগ 
করিতে না পারে, দে বিষগ়ে উভয়েরই সতর্ক থাক! উচিত। 


গৃহকর্ম । 


কর্ণ সৌভাগ্যের গ্রন্থতি। ; দেবতা হইতে কীটপর্্স্ত সম 
প্রাণীই কম্মী। বাহার যেরূপ কর্ম, তিনি মেই শ্রেণীতে পরিগণিত হন। 
বাযু বরুণ গ্রসৃতি দেবগণ অলৌকিক শক্তিদ্বার। জগতের জীবন রঙ্গ 
করেন, সেই জন্তই তাঁহার! পুজনীয় দেবত|। থাহারা শারীরিক ও 
মীনমিক শক্তিদার! পরিবারের ও দেখের উপকার কবেন তাহারীও 
দেবতাব স্তায় পুজনীয় হয়েন। যাহারা জড়পদার্থের স্তায় কর্পাহীন, 
তাহাদিগকে কেহুই মনুষ্য বলিয়! মনে করে না । যাহারা সতত মনুষ্ের 
অকর্তব্য কর্শেইি রত থাঁকে, তাহার! হিংস্র পশুর স্তার গ্বণিত হইয়া থাকে। 

মন্য্ু-জীবনের কর্তব্য অতি মহৎ্। ইতর গ্রাণীর গ্তায় কেবল 
আহাব-দিদ্রাদি দ্বারা জীবন কাটান মনুষ্যের বর্তব্য নহে।' যাহার! 
প্রকৃত মনুষ্য, তীহারা সততই নিজ নি বর্তব্য কর্মে রত থাফেন। 
তাহাদের জীবন কীট গতঙ্গাদিব জীবনের গ্তাঁয় নগণ্য নহে। এন্কত 
মনুযযগণ বর্ধাদ্ধারাই জগতের পুঞানাভ কবেন। ধাহারা অলদ ও 
অবর্ম্ণা, তাহারা কৃমি কীটাদি অপেশ।ও অধিক দ্বণিত হয়। দনুয়োর 
" আকুতি দারাই মনুষ্য হওয়া যায় না। কর্মাই মনুয্ের মনুযাত্। মুখের 
মধ্যে পরিগণিত হইতে ইচ্ছা থাকিলে কর্তব্য কর্মী কর। 

গানব লংসারে অসীম শক্তি অইয়। অন্বাগ্রহণ করে। কিন্তু সেই 
শক্তির পরিচালনা নী করিলে বিকাশ হয় না। শক্তির যে পরিমীণে 
যিনি পবিচালন| করেন, তাহার শক্তি সেই পরিমাণে বাঁড়ে। যিদ 
চিন্তাশভ্ির পরিচালন করেন, তাহার মানসিক শি বাড়ে। 


৭০ গৃহিণী। ূ 
ধিনি শারীরিক শক্তির পরিচালনা করেন, তীহার 'দেহবল বাঁড়িয়! 
থাকে। শারীরিক শ্রম না করিলে শরীর অকর্ণাণ্য ও জীর্ণ দীর্ঘ হইয়া 
যায়। অতএব বুঝিতে হইবে স্ত্রীলোকের গৃহকর্মী কেবল গরিজনের 
সুখের অন্ত নহে; শরীর রক্ষাই গৃহকর্শোর মুখ্য ফল। 

কর্ণ না করিয়। অলগভাঁবে থাকিলে কেবল যে পরীর নষ্ট হয়, 
তাঁহা নহে, কর্ম না করিলে গ্রক্কত মনুয্ুত্বই হয় না। জলে অসংখ্য 
গোটা জন্মে এবং জলেই মিশিরা যায়। তাহাতে যেমন কেহ দৃষ্টি 
নিক্ষেপ করে না, মেইনধগ যে সকল লোক পৃথিবীতে জন্য! কেধন 
আহার দিদ্রা বা ভোগ বিলাদেই প্রীবনকাঁল শেষ করে, তাহা'রাও 
গোকের দৃষ্টিগোঁচরে গড়ে না। 

দ্র তৃণনতা৷ এবং গ্বণিত ছাইও সংসারের উপকারে আসে কিন্তু 
অন্ন "ও অকর্মা নোঁক জগতের কোন উপকাঁবই করে না। অলস 
ও অকর্ধণ্য লৌকের জন্ত পৃথিবীর যে খাগ্ধ নষ্ট হয়, যদি সেই খাঁঞপ্বারা 
প্রকৃত মনুয্বের ভরণপোষণ হয়, তবে সংগারের গ্রচুর উন্নতি হইতে পারে । 

বাহার! প্রকৃত মন্য্যত্ব লইয়। জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, কর্তব্য কর্ধাই 
তীহাদের জীবনের মহাব্রত। কর্মাদারাই যাঁনবৰ কীট পতঙ্গার্দি এবং 
পণ্ড গম্গী অপেক্ষা শ্রে্ঠ। বর্পাদীরাই মন্গযা ইতরগ্রাণী অপেক্ষা সুধী ।' 
ববমস্ত এয়োজনীয় বস্তই শারীরিক ও মানমিক পরিশ্রমেরই ফল । 
রেলগাঁড়ী, জাহাঁজ ও ব্যোষযান গ্রভৃতিও শারীরিক ও মানদিক 
পরিএমেই প্রস্তুত । 

রেলগাড়ী ও গ্রামার প্রস্তুত হওয়ার পূর্বের ছুর্ভিক্ষ নিবারণের বর্তমান 
সময়ের ন্যায় স্থবিধা ছিল না। তখন কোন দেশে শস্তের অভাব 
ঘটিলে সেখানে খাগ্ভের অভাবে লক্ষ লক্ষ লোক অনাহারে মরিত। 
কিন্তু রেলগাড়ী ও ছীমার হওয়ার পরে সেইরূপ মহামারী প্রায়ই হইতে 


গৃহকর্ম্ম। ৭১ 


পারে না। যেখানে যখন শন্তের অভাব ঘটে, তখনই বা্পীয়যানের 
,সাহায্যে স্থানস্ত্ন হইতে গ্রচুর খা আনিয়! সেই স্থান পূর্ণ করা হয়। 
মহাত্মাদিগের কর্মারারাই মন্ুয্বোর অভাব ও অন্বিধ। বুপরিমাণে 
বিদুরিত হইয়াছে। 

মানবগণ যদি কেবল আঁহার-নিদ্রা ৰা ভোগবিলাগেই কাণ কাঁটাই- 
তেন, তবে তাহাদের ইতর প্রাণীর সায় ঘ্বণিত অবস্থাই জীবন কাটাইতে 
হইত। কর্ণানা করিয়া কেহই উপযুক্ঞরূগে জীবিকা নির্ধাহ করিতে 
পারে না। যে সিংহ পশুর রাজা, সেই সিংঃও চেষ্টা ন৷ করিয়া জীবিকা- 
নির্বাহ করিতে পারে না। ফেন পণুই নিজে যাইয়া! সেই পণুরাজের 
মুখে প্রবেশ করে না। যেসকণ মন্ুয়ু বর্তবা কর্ধা ন করিয়! জীবন 
ধারণ করে, তাহাদের জীবন বড়ই গ্বণিত। যাহার! পৃথিবীর আশ, 
কর্মহি তাঁহাদের জীধন। কর্ম পরিত্যাগ করিয়া তাহার! মুহূর্তকালও 
থাকিতে পারেন না। 

যে সকগ গৃহিথা গৃহকর্্ম করিতে অপমান বোধ করেন, তীহামু 
আমাদের ব্গীর। মহারাণী ভিট্টোরিয়ার জীবনী পড়ন। তিনি রর 
পৃথিবীর অধীশবরী হইয়াও নিজহাতে পরিজনবর্গের পোষাক গ্রস্ত 
কর়িতেন। তাহ! জাঁনিলে, যাহারা গৃহকর্ম করিতে লজ্জাবোধ করেন 
তাহাদের মেই লজ্জার রাজ্জা হইবে। 

সকলেই নিজ নি কর্ণ করিয়াই জীবিকাঁনির্ধাহ করুক” ইহাই 
ঈশবরেরও ইচ্ছ। নিজ নিজ প্রয়োজনীয় বস্ত সংগ্রহ ও তৈয়ারি করিবায় 
উপযুক্ত করিয়াই জগদীশ্বর গ্রাণীদিগকে স্থষ্টি করিয়াছেন। তিমি 
মনুষ্য মাত্রকেই কর্মের উপধোগী হাত গ| দিয়াছেন। শ্্রীলোকদিগকে 
সন্তান ধারণ করিবার, গ্রমব করিবার এবং শুগ্তানাদি দারা সন্তান 
প্রতিগালনের উপযোগী অক প্রতাদ দিয়! স্থটি করিয়াছেন । 


ণ২ গৃহিণী। 


কোন অন্ধ বা শারীরিক যন্ত্র নিশ্রয়োজনে দেন নাই। কোন বিষয়ে 
অভাবও রাখেন নাই। আমাদের সাংসারিক কার্ধ্য স্থথে নির্ধধাহ 
করিবার জন্ জগ্চদীশ্খর আমাদিগকে হন্তপদাদি ও চক্ষুকর্ণাদি দিয়াছেন। 
তাল মন্দ বুঝিবার জন্ত এবং উন্নতি সাধন করিবার জন্য তিনি আমা- 
দিগকে বুদ্ধিও দিয়াছেন । 

তিনি আমাদিগকে যাহ যাহা দিয়াছেন আমরা চেষ্টা করিলে ততবার! 
পৃথিবীকে বর্ম করিয়া লইতে পারি। যদি আমরা কেবল আহার-নিদ্া 
ও আঁদোদ-গ্রমোদেই জীবন অতিবাহিত করিতে থাঁকি, তবে নিশ্চয়ই 
বুঝিতে হইবে আমাদের ভবিষ্যৎ জীবন অতিশয় ছুঃখপূর্ণ। অবর্ণা 
লোকের কখনও স্থখ থাকিতে গারে না । কর্্ম করিবার জন্যই জগদীশ 
আমাদিগকে হস্ত পদাদি দিয়াছেন। 

ইতর গ্রাণীদিকেও তিনি প্রয়োজনীয় অথ প্রত্যন্থাদি দিয়াছেন। 
তিনি পশুদ্দিগকে আহার সংগ্রহ করিবার জন্ত দত্তনখাদি ও শীত 
নিধারণের জন্ত লোম দিয়াছেন। আকাশে চলিবার অন্য পক্ষী এবং 
পত্দিগকে পাখা দিয়াছেন। জলে চলিবার জন্য মত্গ্তদিগকে ডান! 
দিয়াছেন। 

তিনি গ্রাণীদিগকে কেবল প্রয়োজনীয় অঙ্গ এত্যঙগাদি দিয়াই ক্ষান্ত 
হন নাই। ম্থথে জীবন ধারণের উপযোগী সমস্ত বস্তই সৃষ্টি করিয়া 
কাখিয়াছেন। জগতে গ্রাণী যেমন অসংখ্য, তাহাদের খাছ্ধ ও অসীম। 
চেষ্টা করিলে কোন প্রাণীই খাগ্ের অভাবে কষ্ট পায় না। জগদীখরের 
ইহাই অভিপ্রায় ষে, গ্রাণিগণ নিজ নিজ চেষ্টা দারা জীবিকা নির্ধধাহ্‌ এবং 
উন্নতি সাধন করিয়! লয়। ইশ্বর ইচ্ছার বিপরীত কাধ্য ফরিলেই 
সুখ পাইতে হয়। ঈশ্বরের অভিগ্রায় অনুসারে কাঁধ্য করিলে এই 
পৃথিবীকেই খ্বর্ণ করিয়া লওয়া যাঁয়। 


গৃহকর্মা | ৭৩ 
মন্তুষ্যের মধ্যে কেত ধনী, কেহ দরিদ্র, কেহ সুখী, কেহ থা ছুংখী। 
তাঁহার কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখা যায়, কর্মাই সেই স্ুখ-চংখের 
কারণ। জগদীর্থর়ের পক্ষপাঁতিতাঁয় কেহই ছুঃখ ভোগ করে না। 
তিনি পৃথিবীকে ধনরদে পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছেন। বুদ্ধি এবং চেষ্টা 
দ্বার! ধাহার! সেই ছড়ান অর্থ কুড়াইয়। লইতে গাঁবেন, তীহা়াই ধনী ও 
সখী হইয়া থাঁকেন। 
যে সহরে অর্থোপার্জনের বিবিধ উপায় আছে, সেই সহরেব অধি- 
বাসীদের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিলে দেখা যাঁর, সমঞ্রেণীর একজন লো 
বুদ্ধি, কৌশল এবং চেষ্টা বাবা লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জন করেন, অপর 
/খ্যক্তির ছুই বেল! আহারও যোটে না। ঘিনি বুদ্ধিবৃত্তিৰ পরিচালন! 
করেন এবং যত্্ চেষ্ট] করেন তিনিই অবস্থাৰ উন্নতি করিয়! জুখী হইতে 
পারেন। আল ফেব ছুঃখভোগই বঝপিয়। থাকে। চারিদিকে 
আর্থোপার্জনের সুযোগ থাক! সত্বেও চেষ্। করে না) সেন্তই অনাহারে 
থাকে। যাহার! সংসাবের বর্তব্য কর্মী করে না, কেধণ আহার দিদ্রায়ই 
রত থাঁকে, উদ্ধার কীটাদি অপেক্গাও ঘ্ণিতভাঁবে কাণ কাটায়।' 
সংসারে আদর কর্ষের, লোকের নহে। উত্তগ ধার্য করিতে পাঁধিলেই 
সকলের আদর পায়! যাঁয়। ফোন কাঁধ না করিণে কেহই ভাগ 
বাসেন গ। 
অতএব গ্রত্যেক গৃছিণীরই নিগব নিন অধস্থা অনুসারে গৃহব্ম কর 
৷ উচিত। গৃহিণী ভাঙারের রক্ষণাবেখণে গৃহণগ্ী, এবং পাঁক-পর়িযেশ- 
নাদি কার্যে অরপূর্ণা। এজন্তই গৃহিণীকে গৃহদেখতা বলনা হয়। 
খৃঁহিণীকে গৃছলদ্দীরপে। দেখিলেই আনন? হয়। অগ্গারা! বা কিন্নরীর 
পরিচ্ছদে সজ্জিত দেখিলে হ্বদয়ে তিক্তি জন না। 
গৃহলদ্দীগণ গৃহকার্যযে রত থাকিলেই ভক্তিভাঁঞন হইতে পারেন । 


৭৪ গৃহিণী। 
তাহাদিগকে বিলীগিনীরূপে দেখিয়া! কেহই মুখী হইতে পারেন 
ন1। বিলাসিতা গৃহকর্থের অন্তরায়। খধাহারা সাঁজসজ্জই ভালবাসেন 
তাহারা গৃহকর্্ম করিতে পাবেন না। খিনি যেরূপ পোষাকে থাকেন 
তিনি মেরূপ কাঁ্যই করিয়া! থাকেন। তাহার বিপরীত কাঁধ্য করিতে 
গারেন না। 
জীক অমকে থাকিতে লোকমাত্রেরই ইচ্ছ! হওয়া স্বাভাবিক । 
কিন্তু অবস্থাৰ প্রতিও লক্ষ্য প্লাখিতে হইবে। সকলেরই অবস্থীমুরূপ 
টল। উচিত। গবীবদিগকে গরীবানাভাবেই চলিতে হইবে। দরিদ্র 
যর্দি ধনীর চালে চালতে চাহেন, তবে কিছুদিন পরে নিরুপায় হইয়া 
পড়েন। 
সবহাদেব আর্থিক অবস্থ। ভাল নহে, সে সকণ পবিবারের গৃহ্বীরা 
যদি নিজহাতে গৃহৃকর্ণা না করেন, তবে তাহাদের সুখের আশাই থাকে 
না। অনেকে চাঁকর চাক্রাঁণী রাখেন বটে কিন্তু অর্থের অভাবে 
তাহাদের বেতন দিতে পারেন না। ধনীর সমান ভাবে চঙ্সিতে চেষ্টা 
করিয়। অনেকে একেবারে নিঃস্ব হইয়। পড়েন, পবে দুঝেন। আহার 
যুটানই কষ্টকর হয়। 
অনেকে পৈত্রিক সম্পত্তি পাই! থিন| পরিশ্রামেই জীবিকা নির্ববাহ 
“ করিতে টাছেন, কিন্ত সেই সম্পত্তি রঙ্ষ। করিতেও য্র-চেষ্টার প্রয়োজন 
হয়। ফেবল রক্ষার চেষ্ট। করিলেই চলে না । শারীরিক ও মানসিক 
গরিশ্রম দ্বার! সম্পত্তি বাঁড়াইতে হ্র। বৃদ্ধি করিতে না পান্নিলে 
নিশ্চাই নষ্ট হইবে। / 
সম্পত্তি এক অবস্থায় অধিক দিন থাঁকে না। হয় বাড়ীতে থাকে, 
ন হয় কমিতে কমিতে একেঝারে নষ্ট হইয়| যাঁয়। নদীতে যখন 
জোগ্জারের শেষ হয়, তখনই ভাটা লাগে। নদীর জল স্থির 


গৃহকর্থা। ৭৫ 
হইয়া অধিক সময় থাকিতে পাঁরে নাঁ। ভাটার শেষ দীমায় 
গেলেই আবার জোয়ার হয়! 

সম্গত্তিও ঠিক নদীর জলেখ গ্ভাঁয়। উদ্ভগধীল কর্ণধীরের হাতে 
পড়িলে বাড়িতে থাকে, অনস ও অবকর্মণ্য লোক্ষের হাতে পড়িবে 
ক্রমে স্বাস পাইযা একেবারে বিনষ্ট হইয়। যায়, 

ধাহারা প্রচুর ধনের অধীখর বা অধীখরী, তাহাবাও যদি 
কর্মচারীর হাতে সমস্ত অর্পণ করিয়। শব্ধ কেধ্ণা ভোগখিণাসেই 
রত থাঁকেন, তবে তাহাদের আম্পত্তি ভচিবেই শষ্ট হয়। আল্টোয 
কথা দুরে থাকুক রাজা বা সম্রাট যদ্দি মন্্িবর্গেব হাতে রাজত্ব 
অর্পণ কৃরিয়! স্বয়ং দ্বণিত স্ুখভোগে রত থাকেন, তবে দেই রাজত্ব 
গীপ্রই উপযুক্ত ঘোঁকের হাতে যায়। সেই অকর্শণ্য রাজার হাতে 
থাকে না। 

ধাহাঁধা গ্রকৃত মনুষ্যত্ব লইয়া সংসারে আসিম়াছেন। ভীহাঁর। 
কর্েই ডূবিয়। থাকিতে চাহেন। মুকর্তকীলও বৃথা নষ্ট 
করেন না। 

যে কর্দ্দীরা মন্থধ্য দেবতার স্তায় পুগুনীয় হন, যাহ! ন! 
করিলে মান্য, মাজুঘ বল্ধিয়। পরিচিত হইতেই পারেন ন|!। সেই 
কর্ম কম্সিতে ঘাহায়া অপমান বোঁধ করে, তাহাদিগকে শক্কত মনুষ্যই 
বা যায় না। ইতর গ্রাণীর গ্তাঁয় শুধু আহার, নিদ্রা এবং সন্তান 
উৎ্পদানই তাহাদের কর্তব্য কর্মা। তগ্ডিয অন্ত কোন কর্মের সহিতই 
তাহাদের সম্পর্ক নাই। 

গৃহলগ্মীগণ | যে গৃহকর্ম দ্বার! তোমর। গৃহলক্মী বা গৃহদেবতা 
রূপে পুঁজ গাইতেছ, বিলাগিনী হই ' সেই গৃহকর্মা ত্যাগ করিও 
না। গৃহকর্ম পরিত্যাগ করিলে কেহই তোনাদিগকে ভক্তিপুর্থ 


পভ গৃহিণী। 


নেত্রে দর্শন করিবেন না। বিবিধ বেখভূষাঁয় আুসজ্দিত হইয়। 
থাকিলেই সমান লাভ করিতে পার! যায় না। 

কর্ম এবং চগ্নিত্রই সন্পান লাভের কারণ। কর্ণ ও চরিত্র মন্দ 
হইলে তাঁহ! পোষাক বা অলঙ্কারে ঢাকিয়! রাখা যায় না। গৃহলদ্দীগণ! 
আজ্জাই তোমাদের পরিচ্ছদী। তোমাদের দেহ লজ্জার আবরণেই 
আচ্ছাদিত থাকে! ইহাই তোমাদের আমুল্য পরিচ্ছদ। এই পরিচ্ছদ 
জগতে অতুলনীয় । তোমাদের সরলতা, কোমলতা, দয়া, মীয়া মমতা! 
গ্রভৃতি যে সকল স্বাভাবিক রদ্-অলঙ্কার আছে তী সমুদয়ের সহিত তুলনা 
হইতে পারে তেমন রদ্ব পৃথিবীর খনিতে জণো না। 

নিজের স্বাভাবিক অমূল্য পরিচ্ছদ ও অকৃত্রিম রদ্বালঙ্কার থাঁকিতে 
সাধারণ পরিচ্ছদ এবং তুচ্ছ স্বর্ণুলঙ্কারের অভিলাষ কর। নিতান্তই লজ্জা 
জনক। সেই অসুল্য বসন-ত্ষখে আনার করিয়া গ্রবঞ্চিত 
হইও না। 

যে পথিক সম্গুথের শতশ্বিনীর জল পরিত্যাগ করিয়া মরীচিকার ' 
দিকে উর্দাাসে দৌড়িয়া যায়, সেই পথিক লোকের নিনিত এবং কুর্ধ্য- 
ফিরণে দ্ধ হয়। পথিক, যে মরীচিকাকে জলরাশি মনে করে, তাহ! 
প্রকৃত জলরাশি নহে, তাহ! উত্তপ্ত সুর্ধযরশ্মিভিনন আর কিছুই নহে। 
প্রথর কিরণ জালের চাঁকৃচক্যে জলের তরঙ্গ বলিয়াই ভ্রম হয়। সেই ' 
দমে পড়িলেই বিপদে পড়িতে হয়। 

তোমাদের ভন্ত দ্বয়ং বিশ্বণিল্পী জগৎ অক্টা যে পৌষাক ও যে অশঙ্কার 
্ুস্বত কত্ধিয়।ছেন, তাহা ছারাই তৌমাদের দ্বেহের অলৌকিক সৌন্দ্ধা 
য। অতএব পরিধানে সাঁধারথ'লালপাইড়ে কাপড় এবং হাতে পাখা 

াকিলেই সন্তুষ্ট থাকিতে পার। 

নক ক্ধণী জাতীয় পরিচ্ছদ পরিত্যাগ করিয়া বিজাতীয় 


গৃহকর্্ম। ণ্ণ 

পোষাক ব্যব্গার করিতে ভাল ঘাঁগেন। তীহীদের মলে রাখ 
উচিত যে বিজাতীয় পৌঁষাঁকে জাতীয়তা নষ্ট হয়। 

যে সকল বাঙ্গালী বিজাতীয় শিক্ষা পাইয়। সর্ধদা কোটগেন্‌ 
টেলুন পরিয়াই খাঁকেন তীহার1 চেয়ার না পাইধে বগিতেও 
পারেন না। গুরথম আসন-্রহণদারাই বুঝ।যায় যে, হিন্দুর বীতিনীতির 
দহিত ভীহাদের রীতিনীতি সম্পূর্ণ পৃথক! 

যে গৃহিণী মেমের গোযাক পন্িয়া 'থাকেল, তিনি রাধুনীর 
কাঁধ্য করাটাকে যে ঘ্বণিত দনে করিখেন তাহাতে বিল্মাঘনের বিষয 
ফি হইতে পারে? যে সকল ক্ুষক, মষ্তানদিগকে পাঠশালায় 
পড়িতে দেয়, তাহাদের অবস্থা যেরপই হউক ন! কেন, বাঁণকর্দিগকে 
শার্টকোট ও জুতা দিতেই হয়। তাঁহীর ফল এরূপ দাড়ান যে, 
ওঁ সকল বালকদবারা আর কুষিকর্পের সহায়ত। পায় না। সেই 
বলিকগণ জুতা পরিয়া শার্টকোট্‌ গায় দিয়া ক্ৃষিকার্যয করা 
নিতান্তই অপমানজনক মনে করে। 

পৌযাক দ্বারা! লোঁকের কার্ধাকলাঁপ ও প্রন্ধাতি পরিবস্তিত হয়। 
অগ্তের কথা কি বন্গিব, রাজ! যখন রাজপরিচ্ছদে ভূষিত থাঁকেন, 
তখন আতীরবর্গ ও গুরুজনের সহিত বিনীত ব্যবহার করিতে 
পায়েন না। 

এজন্তই পুর্বে ক্ষজিয় রাঁজগণ যখন মুনিদিগের তগোধন দর্শন 
করিতে যাইতের তখন রাঁজপরিচ্ছর্দ ও অঙ্থণঞ্জাদি পরিত্যাগ করিয়| 
বিনীতবেশে তগোবনে প্রবেশ করিতেন। তাহারা জীনিতেন যে» 
রাজপরিজ্ছ্ধে তেজখ্িতাই অগর্ধো বাস করে। দেই অন্টই কাজ 
পরিচ্ছদ বিনয়ের বিরোধী। 

'বন্ততঃ বেখভুষায়ই মনের বিকার অনো। মনোবিকায়ের কারণ 


৭৮ গৃহিণী। 


খাক! সত্বেও ধাহাদের মন বিকৃত হয় না, তীহাদিগকেই গ্রকত 
ধীর বলা যাঁয়। কিন্তু সেরূপ লোক সংসারে অভি বিরল। 

আতএব বলি দরিদ্র এবং মধ্যবিত্ত পরিবারের গৃহিত্ীরা ঘি 
অবস্থার বিপরীত বেশভূষ। করেন, তবে তাহা দ্বারা কেবল যে 
অর্থাভাবে পড়িতে হয়, তাঁহা নহে, গৃহকার্যেও তীহাদের গ্রতৃতি 
থাকে না, তাহাতে পরিবারের ঘোর ভুরবন্থা ঘটে । মূল্যবান থপন- 
ভূষণে অহষ্কারও আম্মে। সেই অভিমানপ্ধারাও বিবিধ অনিষ্ট 
থটে। 

গৃহিণীর। যদ্দি পাঁক-পরিবেশনাদি কাঁধ্য না করেন, আহার 
দানের ভার নিশ্রহাতে না রাখেন, তবে পরিবারে সুখশান্তি ও 
স্বাস্থ্যের আশাই থাকে না। আহারই জীবনের মূল। সেই আহাৰ 
দানের ভার চাঁকর-গাক্রাণী বঝ| গাঁচক-গাচিকার উপরে অর্পিত 
থাকিলে কথনও তাহা সুচারুরাগে নির্বাহ হয় না। 

গৃহলগ্দীগণ | তোমরা গৃহকণর্যে ভপমাঁন বোধ করিও ন|। 
গুহকর্ণহি তোমাদের সগ্মান ও অমাদরের কাঁরণ। সংসারে ঘত 
গ্রকার গ্রয়োজনীয় ও গ্রীতিকর কাঁধ্য আছে, তথাধ্যে খাগ্দানই 
সর্ধশ্রেষ্ঠ। খাছদান দ্বারা গ্রীতিবন্ধন দৃঢ় হয়। 

ঘে যাঁথাকে ভালবাদে সে তাহার সকনই ভান বলিয়া গ্রহণ 
করে। তুমি স্বামীর প্রিয়তমা তুমি নিজহাঁতে স্বামীকে যাহা 
খাইতে দিবে, তাহা তিনি অমৃত মনে করিয়া খাঁইবেন। তুমি 
সাধারণ বস্ত খাইতে দিবেও তাহাতে তিনি যেরূপ তৃপ্রি লাঁত 
করিবেন, পাঁচক-পাঁচিকারা অমৃত দিলেও সেইরূপ সতী হইবেন 
না। 

মনের অহিত আহারের বিশেষ সন্দ্ধ। খাওয়ার সময়ে সুথাপ্ত 
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বলিয়া চিত্তা করিলে খারাঁপ বস্তও ভাল বোধ হয়, এবং 
সহজে জীর্ণ হইয়। ধায়। কিন্তু অখাঁ্ বলিয়া মনে করিলে অথবা 
অনিচ্ছায় খাইলে দ্ুখাগ্চ বস্তও বিশ্বাদ বলিয়া মনে হয়। এবং এ 
খাগ্ তবীর্ন না হইয়া অনিষ্টজনকই হয়। 

বিশেষতঃ তোমার স্বামীকে তুমি যেরূপ মন বুবিযা খাওয়।ইতে 
পারিবে, তেমন আর কেহই পারিধে না) তিনি কোন্‌ বস্ত ভাগ 
বাসেন, কৌন্‌ বস্তর প্রতি তাহার বিদ্বেষ, ভাহ| তুমি যেমন জান, 
তেমন আর কেহই জানে না তোমার পুত্র-কন্তাঁদিগকে তুমি 
নিজে ন। খাওয়াইয়। যদি অন্তের উপরে সেই কার্ধোর ভার রাঁথ 
তবে তাহার! ইচ্ছামত খাইতে পাইবে ন1। অথব| অতিরিক্ত ঘ! 
অথাগ্য বন্ত্ থাইয়। তাহার! গীড়িত হইয়া পড়িবে। 

শ্বশুর শাশুড়ী গ্রভৃতি গুরুজনদিগকেও সযদ্ধে খাওয়ান তোমারই 
কর্তব্য । খালকদিগকে যেরুগ সধদ্বে লালম পালন করিতে হয়, 
বুদ্ধদিগকেও সেইরূপ যদ্বেই 'গ্রতিগালন করা কর্তব্য। বুদ্ধেরও 
বালকের গ্ভায় নানা বস্ত খাইতে ইচ্ছা হইয়। থাকে। বালফ- 
বালিকার যেমন অন্তের মাহাধ্য ন| গাইলে বাচিতে পারে না, 
বৃদ্ধেবাও সেইনপ আন্তের আাহাধাগার্থী হইয়া থাকেন। অন্ঠান্ 
গরিজনবর্ণ যাহাতে আহারের কষ্ট ন| করেন, সে বিযিয়েও তোগায়ই 
তীক্ষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। 

যে খান্চ জীবনরক্ষক এবং শরীরের পৌষক, সেই খা 
অপেক্গণ বাঞ্চনীয় বস্ত জগতে আর কিছুই নাই। খিনি খাছদান 
দারা পোষণ করেন, তীহার প্রতি লোকের যেন্গ ভক্তি ও 
ভালবাস। জন্মে, তেমন আঁর কাহারও প্রতি হয় না। 

কোন ব্যক্তি হইতে আর্থিক উপকার পাইয়া সময়ে তাহাকে 
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অর্থদান কবিতে গারিলেই খণমুক্ত হওয়! যায়। কিন্তু ভোজনেব 
গ্রতিবান নাই৷ ধাহাকে সমাদরে একবেলা খাওয়ান যায়, ' ভিনি 
যত ঝড় লোকই হউন না কেন, কখনও সেই আহারের কথা 
ভুলেন না| তিনি চির জীবন নিজকে খণী বলিয়া মনে করেন 
যে ব্যক্ত সযত্তে ও অমাদরে খাঁওরাইয়াছেন, কখনও তীহার উপকার 
করিতে পাবিলে পরম আনন্দ অনুভব করেন। 

স্তন্তপারী শিশু যে, সংসারে মাতার স্তায় কাহাঁকেও ভালবাসে 
মা, মাকে না দেখিলে সংসার অগ্ধকাঁরময় দেখে, তাহাকে দেখিলে 
ভাহার আনন্দের সীমা থাকে থা, খাঁগ্দানই তাহার একমাত্র 
কারণ। যে খাগ্ঠের অভাবে বাঁচিতে পারা যায় না, সেই খাগ্দ্বার! 
ঘিনি জীবন রঙ্গ! করেন, তাহা অপেক্ষা অধিক ভালব(সার পাত্র 
সংদারে আর কে হইতে গারে? শিশু জননীর গ্রতি ভালবাস! 
দেখাইঞ্জ। প্রতি মুহুর্তেই লোকদিগকে বুঝাইতেছে যে, “্খাঞ্চের চ্ঠায়। 
বার্থ সংসারে আর নই এবং যিনি সেই আহার দেন তাহার 
স্তায় ভক্তিতা্ন ঝ| ভালবাসার পাল্রও আর কেহ নাই।» 

শিশু সরল, তাহার হৃদয়ে কগটতা৷ নাই; সে অন্তই গে মনেব 
তাৰ ব্যবহার দ্বারা প্রকাশ কবিয়া ফেলে। বয়স বাড়িতে থাকিলে 
ব্মসের সঙ্গে সঙ্গে কপটতাঁও বাড়িতে থাকে। সে জন্তই অধিক 
ব্মমে লোকের মনের ভাব কপটত! দ্বারা আচ্ছাদিত থাকে। 

মনের ভাব সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করা না হইলেও সকলেরই 
বুঝা উচিত ঘে, আহারই সের মূল, আহারের ভ্রাট হইলেই ধোর 
দুঃখ হয়। 

যাহার কার্যেব ক্রুটিতে আহারে অস্থৃষিধা ঘটে। তাহার প্রতি 
নিশ্চয়ই ক্রোধ জম্বো। যীাহাকে দশ হাজার টাকা দিয়াও বাধ্য 
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করা যায় না. সমদ্বে খাওয়াইতে পারিলে, তিনিও বশীভূত হন। 
খাগ্চদান অপেক্ষা সন্তোষ-সাঁধনের উৎ্রষ্ট উপায় আর কিছুই নাই। 
খাও়্ার ত্রুটি বা অন্বিধা ঘটিলে লোক যেরাপ বিরক্ত ও ছুঃখিত 
হয়, সেরূপ আর কিছুতেই হয় না। 

তোমার কর্তৃত্বে তোমার পরিজনবর্গ যদ্দি খাগ্ছেব অভাবে কষ্ট 
গান, তবে তাহারা তোমার অন্ত শত সৎ ব্যবহাবেও তুষ্ট থাকিবেন 
না। আর তাঁহার! শীরীরিক শ্রমদ্বারা অসীম কষ্ট ভোগ করিয়াও 
যদি সাদরে উপযুক্তরূপে থাইতে পান, তবে নিশ্চয়ই তীহাঁরা তোমার 
প্রতি সতত সপ্থষ্ট থাকিবেন। 

যে আহার সন্তোষ ও অসন্তোষের মূল, তাহাতে সাবধান থাক্ষ! 
গৃহিণীর একান্ত বর্তব্য। যতদূর সম্ভব নিজ হস্তেই থাগদান করা 
একাস্ত উচিত। খাদ্ধদানই পরিজন বর্গকে বনীভূত রাখিধার প্রধান 
উপায়। গৃহকর্রাই পরিজনবর্গের ভাগ্যদেবতা। থাগ্তদানে কলের 
গ্রতি সমদৃষ্টি রাখা গৃহিণীর একাস্ত কর্তব্য । 

গরিজনবর্গ যাহাতে আহারের কষ্ট ভোগ না করেন, সে বিষয়ে 
গৃহিণী তীক্ষ দৃষ্টি থাঁকা আব্তক। ভাঙারে ব| গাকশানায় 
প্রচুর পরিমাণে জিনিষ থাকিলেই হয় না। সকলে উগযুক্তরূপে 
খাগ্ পায় কিন! তাহাতে গৃহিণীর দৃষ্টি রাখিতে হইবে। যাহার 
পক্ষে যে বস্তু উপযোগী তাহাকে তাহাই দিতে হইবে। পরিবারে 
যদি কেহ রোগী বা অসুস্থ থাকে, তবে তাহাকে ওযধ-পথ্য দিতে হইবে। 

পাকশালায় প্রচুর উপাদেয় খাগ্ভ আছে বলিয়া অন্ুস্থকে মৎদ্য- 
মাংদ ঝ। গিঠা-মিষ্রান দিলে চলিবে নাঁ। প্রত্যেক বিষয়ে গৃহিণীরই 
দৃষ্টি রাখিতে হইবে। যেখানে তাহার দৃষ্টির ক্রটি ঘটবে সেখানেই 
বিশ্ব! ও অশাস্তি উপস্থিত হইবে। 

ঙ 
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গ্রত্যেক পরিবারকে এক একটা রাজ্য বলিয়। মনে করিতে 
হইবে। তুমি গৃহের কর্ত্ী বা রাণী। পরিবারের শুভ অশুভ 
তোমার উপরেই সম্পূর্ণ নির্ভর করে। রাজার এমনোৌযোগে বেষন 
রাজ্যে নান! বিশৃঙ্খলা ঘটে এবং পরিশেষে রাজ্যটি নষ্ট হয়, সেইরূপ 
তৌমীর অমনোযোগেও পরিবারে বিবিধ বিশৃঙ্খগা থটবে। এমন কি, 
তৌমার কার্ষের ক্রুটিতে পরিবারটি ছি ভিন্ন হই নষ্ট হইতেও গারে। 

অতএব তুমি আত্বাস্থে রত না থাকিয়া পরিজনবর্গের সুখেই 
রত হও। ' তোমাৰ পরিবার রাজ্যটিকে সুখময় করিতে ইচ্ছ! 
থাকিলে, পরিশ্রমে কষ্টবোধ না করিয়! পরিজনবর্ণের সেবায় খত 
হও। তবেই প্রকৃত রাণীর গ্ায় সুখ ও সন্মান পাইতে পারিবে। 
পরিধারের উপরে তোমার ষে গ্রতৃত্ব আছে, কখনও তাহার অপব্যবহার 
করিও না। প্রতুত্বের গুরুভানন বহন কর! সাধ।ধণশক্তির কাধ্য 
নহে। তাহাতে অনেকেই বিচলিত হুইয়। উঠেন। সীম! অতিক্রম 
কক্ধিয়। শক্তি পরিচালন। করিতে চাঁহেন। সে জঙ্ভই তাহাদের 
পরিবাররাজ্যে গ্রথরবেগে অশান্তির জোত এবাহিত ইয় এবং লাজ 
ছিব ভিন্ন হইয়া যায়। 

সংসারে সকলেই দুখ চায়, কিন্ত গ্রকৃত সুখ কিসে যে হয়, 
তাহা অনেকেই জানে না। এই সংঘার নম্তুষ্যের বর্শারক্ষেত্র। 
ধাহীর। কষ্টবোধ ন| কক্লিয়া দ্রিধারাত্র কর্তব্য কর্মেই রত থাঁফেম, 
তাহারাই গ্ররত মনুয্য। তাহাদের হবদয়ে যে নিত্য আনন বিরাজ 
বয়ে তাহাই গ্রক্কত স্থথ। 

যাঁহীর ইতর প্রাণীর সভায় কেবল নিগ্ষের ভরণপোঁধণেই রত 
থাকে, যাহারা কেব্গ শুইয়া বসিম্নাই কাল কাঁটায়, তাহারা 
মমুষ্যোচিত নির্মল হুথ-ভোগে বঞ্চিতই থাকে। 


গৃহকর্া। ৮৩ 

কর্তব্য কর্ম করিতে যদি অভ্যাস কর! যায় তবে তাহাতে কষ্ট 
বোধ হয় না। কাধ্যকরার যখন রীতিমত অভ্যাস হয়, তখন সেই 
অভ্যস্ত কাধ্য না করিলেই কষ্ট বোধ হয়। কেবগ অলস ও 
অবর্শাণ্য লোকেরাই শুইয়া বসিয়! কাল কাটায়। 

আলসেরা দিনে এক ঘণ্টা কার্য করিলেই অসহা বণ্ট বোধ 
করে কিন্তু কর্ম খাঁহাঁদের জীবনের মহাব্রত তাঁহারা গ্রতিদিন 
বিশ থণ্টা কার্য করিয়াও তৃপ্তিলাত্ত করিতে পারেন ন|। তীহার! গান 
ও আহারের সময়েও চিন্তায় নিমগ্ন থাকিদ। কর্তবা নিয় করিয়া! 
থাকেন) শয়নের সময়ে শুইয়াও অনেক সন্দিগ্ধী বিষয়ের সুশীমাংস। 
করিয়। থাকেন। কেবল যে তিন টার ঘণ্টাকান গাঢ় নিড্রার 
বশীভূত থাঁকেন, সেই সময়টাই তাহাদের বিাম। অনেকে গেই 
নিপ্নার সময়েও কর্তব্য কর্মোবই স্বগ্ধ দেখিয়া থাঁকেন। 

যাহা অসম্ভব বপিয়। মনে হয়, অভ্যাসে তাহাও সম্ভবপর হইয়া 
থাঁকে। অভ্যাসেব শক্তি খাক্যের অতীত। পৌষ-মাথ মাঁদে সকাল 
বেলায় কেহ বিবিধ পশনী কাপড়েন পোষাকে জড়িত থাকিয়াঁও 
শীতের ভয়ে কীপিতে থাকেন। আবার দেখ খাঁ, অনেকে সেই 
ভীষণ শীতে জক্ষেগপ ন| করিয়৷ অতি প্রত্যুষে গ্রাতঃঘান করিয়া 
আনন্দিত-মনে আঁফিক কার্য করিতে থাকেন। গৃহলদ্দীরাও 
প্রত্যুষে উৎসাহিত-মনে গৃহকার্ধ্যে প্রবৃত্ত হন। গীতকালে ভোরের 
সময়ে গঞ্ধাতীরে ভ্রমণ করিয়! দেখিলে বুঝা যাঁয় যে, ধারা ধর্মা- 
রক্ষা ও বর্তব্য কর্মাকেই জীবনের মহাত্রত বলিয়া জানেন, প্রীত বা 
অন্ত কোন প্রতিবন্ধকই তীহাদের কার্যে অন্তরায় হইতে গারে 
না। 

যে পরকল গৃহিণী গৃহদেবতারূণে বিরাজ করেন, তাঁহারা অতি 


৮৪ গৃহিনী । 


প্রত্যুষে আনন্দিত-মনে গঙ্গাান করিয়া নিজ নিজ কর্তব্য কার্ধেে 
মনোনিবেশ করেন। বিলাস-ভুমি কলিকাতা নগরীতে থাঁকিয়াও 
তাহার! কর্তবা-সাগরেই ডুবিয়া থাকেন। বিলাসিতা সেই লাধবী- 
দিগের ছায়াষ্পর্শেও সমর্থ হয় না। 

অভ্যান করিলে এবং কর্তব্য বলিয়! মনে করিলে ফোন 
কার্যেই কষ্ট বোধ হয় না। বিলাসিতা ও অলসত। শিথিলে আহার 
কৰা এবং শয়নকালে পাশ্বপরিব্্তন করাও কষ্টকর বলিয়! বোধ 
হ্য়। . 
গৃহকর্ম গিখাইবাব জন্যই হিন্দু বাঁলিকাদিগকে বিবিধ ত্রত শিক্ষা 
দেওয়া হয়। বাঁলিকাগণ গীতেব সময়ে ভোরে উঠিয়া বিবিধ ব্রত 
করিয়। থাকে । সে সকল ব্রত তাঁরা থে কেবল শীতের ঝষ্ট 
অনায়াসে সহা করিয়! নিরালন্তে কর্মকবা শিক্ষা হয়, তাহা নহে। 
অনেক ব্রতে বাঁলিকাগণ চিত্রবিগ্ঠীও শিথিয়া থাঁকে। 

ব্রত করিবার স্থানটি এমন মনোহর চিত্রে শোভিত হয় যে, 
দেখিলেই ভক্তি এবং আনন উৎফুল্ল হইতে হয়। যে সকল, 
বালিকা হিন্দুর রীতি-নীতি ও আচার-ব্যবহার জীবনের গ্রথম 
হইতেই শিক্ষা করে, তাহার। গৃহকর্ম করিতে কখনও কষ্ট বোধ 
কবে না। সেই হ্থশিক্ষিত বালিকারাই কালে গৃহলশ্ী হইয়া 
লোকের ভক্তি আকর্ষণ ক্রিয়া থাকেন। হিন্দু বালিকার শৈশবে 
পাক-গরিবেশন দ্বারাই থেলা করিয়! থাকে। তাহারা পরস্পর 
পধন্গবকে নিমন্ত্রণ করে, এবং মহাভোজ খাওয়ায় । বাধু দ্বার 
অন্ন এবং তৃণলতাদি দ্বারা ব্যগন প্রন্তত হয়। দেই খেলাদারাই 
গৃহিণীর কর্তব্য শিক্ষা হয়। 

বাহীদের হৃদয় বিজাতীয় শিক্ষা এবং বিজাতীয় ভাষে বিকৃত 


গৃহকর্ধম ৮৫ 
হয়, তাহারা বিলাসিতীকে জীবনের একমাত্র অবলম্বন বলিয়। 
মনে করে। যাহারা কোন কর্ণ অভ্যাস কবে না, তাহার! 
গৃহকর্ম্ে কষ্ট বোঁধ করিতে পারে, কিন্তু ধীহাব! কর্তব্যবর্্ম করিতে 
অভ্যাস করিয়াছেন, তাহারা গৃহকর্মী করিয়। নিরতিশয় আনন্দ 
লাঁভই করিয়! থাকেন। তাহাতে কোন কষ্ট বোঁধই কথেন 
না। 

ধাহারা ভাববহনে অনভ্যন্ত, তাঁহাদেব বুকের উপবে গাঁচসেব 
ওজনের পাঁথর চাঁপাইয়! দিলে অসহ্‌ কষ্ট বোধ করেন, কিস্তু বনু 
সার্বাচে দেখা যায়--কেহ কেহ বুকেব উপরে পাঁচমণ বা দশ মণ 
পাথর চাপাইয়। নানা গ্রকার তামাস৷ দেখাইয়। দর্শকগণকে আনত 
করে। ভারতবর্ষে এখন এমন লোকও দেখ যাইতেছে খাহাপ 
বুকেব উপর দিয়! দেড়গত মণ ভারের জনি টানিয় নিলেও 
তিনি কষ্ট বৌধ করেন না। ধন্ত বীরত্ব! ধন্ত বীরজননী' ভাঁরত- 
ভূমি ! তুমি চিরদিনই বীরমীতা। অভ্যাসে মফলই হয়। 

সংসারে কেহ ইতর প্রাণীর স্তায় কেবল আহার নিজীয়ই 
অতুল আনন্দ অগ্নুভব করেঃ কেহ লৌকিক কার্য ছার! মনুষ্য 
জীবনলাভের সার্কত। সম্পাদন করেন। বৈচিত্র্যময় সংগাঁবে 
ধরণ বিরুদ্ধা কাঁধ্য সর্বদাই দেখ] যায়, তাহাতে আশ্চর্যের বিষয় 
কিছুই নাই। ॥ 

কেহ চুরি কবিয়। সখী হয় ফেহ চোরের শমুচিত শাসন 
করিতে, পারিলে আনন্দিত হন। কেহ পরনিদায় পঞ্চমুখ, কেহ 
পরের প্রশংগা, করিয়া গরম পরিতোষ লাঁভ কক্পেন। যে 
কোঁন উপায়ে পরের অনিষ্ট করাই ছ্টের প্রক্কৃতি। সাধুগণ নিজের 
ক্মৃতি শ্বীকাৰ করিয়াঁও অন্তের উপকার করিতে পারিলে অগাঁধারথ 


৮৬ গৃহিণী। 
অন্তোষ ঘাঁভ করেন। বিপরীত কশ্হি সংসারে উচ্চ-নীচ ভাবের 
কারণ। কর্ণ দ্বারাই লোক পুজজনীয় হন। কর্ম দ্বারাই লোক 
স্বণিত হয়। কপি গুখ-ছুঃখের বীঘ | ধাহার ভাল কার্ধ্য করেন 
তীহার। লোকের গ্রশংসা-ভাজন হইয়া পরগ স্থথে জীবন অতি- 
বাহিত করেন। ধাহারা লোকের অগ্রীতিকর কাঁধ্য করে, তাহার! 
সকগেরই স্বণিত হইয়! থাকে৷ যাহার! তাল মন্দ কোঁন কাজই 
করে না, কেবল আহার নিদ্রায়ই রত থাকে, তাঁহার! জড় গদার্থের 
স্তায় নগণ্য হয়। 

যদি মনুষ্য হ্ইগ়া মনুষ্যের ্ঠায় কার্য না করে, তবে দে কীট- 
গতঙ্গাদি অপেক্গাও অধিক দ্বণিত হয়। কীটপতঙ্গাদির বর্শাক্ষম 
হস্ত পদাদ্দি নাই। সৎকর্থের , অনুরূপ বুদ্ধিও নাই। জগদীশবর 
কীটপতঙ্্দিগকে যে উদ্দেগ্ে হীন করিয়। স্থষ্টি করিয়াছেন উহার! 
বিশ্বপতির সেই উদ্দেগ্ত ব্যর্থ করিতে পারে না। 

জগত্আষ্ট। মন্ুযাকে কর্মের বিবিধ উপকরণ ও অসীম শক্তি, 
দিয়াছেন) মনুষ্য যদি এ অমুদ্রয়ের অপব্যবহার করে, তবে ঘোঁর 
গাণী হয়। জগৎণিতাঁর উদ্দেগ্র বাঁ আদেশ লঙ্ঘনের গ্তায় পাপ 
আর নাই। মনুষ্য শৃগাঁল কুকুরের স্তায় কেবল শুইয়! বসিয়| 
কালযাঁপন করুক ইহ। জগদীশ্বরের অভিপ্রেত নহে। 

মনুযু জগতের হিতকর কাঁধ্য করিয়া! জগদীশ্বরের সহায়ত 
করিবে এই আশাফ়ই তিনি মন্থযুকে বর্ণান্মম করিধ। সৃষ্টি করিয়াছেন । 
' ধাহাদের শক্তিসামর্থ অপেক্ষাকৃত কম, তাহারাও নিজ নিজ গরি- 
জনবর্ণের হিতনাধন করিয়া জগৎপতির সন্তোৌয় জন্মাইতে পারেন। 

কর্তব্যস।ধনই মহাপুধ্য, বর্তব্যবিসুখতাঁই মহাপাঁপ। এই বিষয়টি 
উত্তমরূপে হ্বাক্্পম করিতে হইলে একজন কর্তব্যপরায়ণ লোক এবং 


গৃহকর্্ । ৮৭ 
একজন অলদ ও অকর্ণ্য লোকের অবস্থাক্স প্রতি ঢৃষ্টি নিক্ষেপ 
কৰা কর্তব্য। যিনি নিজের শক্তি ও অবস্থার অন্থুরূপ কর্তবা- 
সাধনে ব্বত থাকেন, তিনি দেবতার গ্তায় মকলের পুজনীয় হন। 
আর থে সংসারের কাহারও উপকার করে ন, আথাপোঁষণই যাহার 
একমাত্র কর্তব্য, সে সকলেরই ঘ্ব্ণার পাত্র। যাহার কাধ্যে সংসারের 
কেহই আনন্দিত নহে, যে জীবনে কাহারও কোন উপকার করে 
না, যাহার ব্যবহারে গরিপ্রনবর্গও ধ্যথিত হয়, তাঁহার জীবনে শাস্তি 
নাই। তাহার মুখ সতত বিষ থাঁকে। সে অস্তোষের মুখও 
দেখে না। এই সংসারই তাহার নরক। সংসারে থাকিয়াই সে 
নরক-যক্রণ। ভোগ করে। আতর ধিনি প্রাণপণে নিজ কর্তব্য কাধ্য 
করেন, তিনি সতত আনন্দ উপভোগ করেন। সংসারে থাকিয়াই 
তিনি স্বর্খ ভোগ কয়েন। 

গৃহলগ্ঝি ! তুগি যদি তোমার কর্তব্য গৃহকর্শা স্চারুরপে সম্পন্ন 
করিতে থাক, গতিসেবা যদ্দি তোমার জীবনের প্রধান কর্তব্য হুয় 
গুরুজনের গ্রতি বদি তোমার অচলা ভক্তি থাকে) তুমি ঘি 
তাহাদের সেবা গুভরধায় রত থাক; পরিবারবর্থের সুখ-্ধিধার 
গ্রতি ধদি তোমার লক্ষ্য থাকে; গ্রতিবেশী ও আত্মীয়বর্গ যদি 
তোমার বিনীত ব্যবহারে সত্ষ্ট থাকেন) অতিথির প্রতি যদি তোগার 
অন্ধ থাকে; দেবদেব! এবং শ্রতাদি দারা যদ্দি নিজেক্ন গন পািগ্র 
রাখিতে পার, তবে 'তুমি মানবী হইয়াও দেবীর স্তায় সকলের গুজ। 
লাভ করিবে। তোমার পুজনীয়েরাও তোমাকে ভক্তি করিবেন। 

আর তোমার বাড়ীর ঝা পাড়ার যে গৃহিণী গৃহবন্দী করে নাঃ 
গতির গ্রতি যাহার ভক্তি নাই গুরুজনের সেবা-শুঞষ। করা যে 
নিতান্ত অবর্তব্য বলিয়া মনে করে; পরিঅনদদিগকে ভাড়াইয়। দেওয়াই 


৮৮ গুহিণী। 
যাহার ইচ্ছা; গ্রতিবেণশীও আত্মীয়গণ যাহার ব্যবহারে ব্যথিত 
দ্েবষেবা ও অতিথিমেবায় যাহার শ্রদ্ধা নাই) আত্মস্থ ও বিগাসিতাই 
যাহার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ঃ সেই গৃহিণীকে, মানবী বল! যাইতে 
পারে না। সকলেই তাহাকে ইত্তরজীব অপেক্ষাও অধিক ঘ্বণ। করে। 
সেই গৃহিণী যেমন অন্ের প্রতি সদ্ব্যবহীর করে না, তাহার গ্রতিও 
কেহ সধ্ধবহার করেন না, সকলেই তাহাকে খ্বণার চক্ষে দেখেন। 
তাহার জীবন ছুঃখপুর্ণ হয়। প্ররূপ দ্বুণিত হইয়া জীবনধারণ কর! 
অপেক্ষ। গরণই শ্রেয়। 

যে দকল গৃহিণী দিজের জীবন ছ্থখময় করিতে চাহেন, তাহা 
নিজ নিজ কর্তব্য কর্ম্ম করুন। যাহার! মনুয্যুনামের অযোগ্য, তাহারাই 
কর্ম করিতে অপমান বৌধ করে। 

বিণাসিতাঁই কর্মের অস্তরায়। এই বিষ যাহাতে তোমাদের হয়ে 
গ্রবেশ করিতে না পারে, সে বিষয়ে সাবধান থাঁক। পরী সংক্রামক 
রোগ একবার শরীরে প্রবেশ করিলে, কোন উষধেই ফল হয় 
না। যেখানে বিলাসিতা প্রবেশ করে, সেখানেই অধঃপতন ঘটে। 
রাজাও যদি বিলাসপ্রিয় হন, তবে তীহার রাজ্য থাকে না। অতএব 
বিলাসিতা! পরিত্যাগ করিয়া কর্তব্য কর্ধে রত থাক। 

ধনি-গরিবারের গৃহিণীর! নিজ হত্তে সকল কার্ধ্য করিতে পারেন 
না। তাহার! চাকর-চাক্রাীদবারাও কার্য করান। অনেকগুপ্ি 
চাকর চাকুরাণী থাঁকিলে ভীহাদের কাঁধ্য পরিদর্শন করাও গৃহিণীধ 
কর্তব্য তাহাদের কার্যের প্রতি তীব্র দৃষ্টি না রাখিলে সেই কারা 
দ্বার! উপকারের পরিবর্তে অনিষ্টই হইয়। থাকে । 

ংসাঁরে এখন কৃতজ্ঞতা নাই । স্ঘোগ পাঁইলেই দাসদাসীর। গ্রড়ুকে 
শ্রবঞ্চিত করে। অর্থ সাহাঁধা দ্বারা ভূত্যবর্গকে সন্ত রাখা বর্তব্য। 


গৃহকর্ণী। ৮৯ 
কিন্ত চুরি করিবার সুযোগ দেওয়া উচিত নহে। যে সকল কার্যে 
চুরির আশঙ্কা থাকে, দে মকল কাধ্যে অলক্গিত ভাবে ছৃষ্টিরাঁথা গৃহিণীর 
কর্তব্য। 

ছুশ্চরিত্র ভৃত্যকে তাড়াইয়া দেওয়| কর্তবা, কিন্তু সর্বদা কট্ধাকাও 
কর্ধশ ব্যবহারে ভূত্াবর্গকে উত্যন্ত করা উচিত নহে। যে ভৃত্য 
দুঃসাধ্য কার্য করিয়! প্রভুর উপকার করে, তাহাকে পুবক্ষার দেওয়৷ ও 
সন্ষ্ট কর! একান্তই কর্তব্য। প্রসন্নমুখে কথ। বলিয়৷ এবং গ্রাণ্ত 
উপকারের উল্লেথ করিয়া! গুণবাঁন্‌ ভূত্যকে সন্তুষ্ট করা বর্তব্য। প্রস্কত 
উপকারীর পরোঁক্ষে প্রশংম। করিয়। তাঁহাঁকে উৎসাহিত করা উচিত। 

গরিচালনের গুণে মন্দলোকও ভাল হয়, পরিচালিনের দোষে 
ভাল লোকও মন্দ হয়। নীতিজ্ঞ ব্যক্তিরা খলিয়৷ থাকেন---"অ্ব, 
অন্তর, শান্স। বাগ্যন্ত্র ও ভূত্য--ইহারা যেরপ পরিচালকেক্স হাতে 
পড়ে সেইরূপই হইয়া থাকে 1” 

অধীন লৌকের দোষ উল্লেথ করিয়া সর্বদা তিরদ্কার করা 
সঙ্গত নহে। দৌঁষ সংশোধন করিবার জন্ই চেষ্টা কর! কর্তব্য । 

যত্বপ্ধীরাও যে ভূত্যের দ্বভাব ভাল করা যায় না, তাঁহাকে 
তাড়াইয়! দেওয়া সত। যে দাতটি লড়িয়া৷ পড়ে পড়ে হইয়াছে, 
যে অগনে দ্ধ মিশ্রিত হইয়াছে এবং যে ভূত্য গ্রভুর অনিষ্ট চিত্ত। 
করে, উহাদের মুলোচ্ছেদ করাই বুদ্ধিমান্‌ লোকের বর্তব্য। 

কিন্ত কোন উপকারী অধীন লোক যদি অসাবধানত! বখতঃ 
ইচ্ছার বিরুদ্ধে হঠাৎ কোন প্রকার অনিষ্ট করিয়া ফেলে, তবে 
তাহাকে ক্ষমা করাই উচিত। শরীরের কোন অংশে হঠাৎ একটি 
ব্রণ হইলে কেহই সেই শরীরের গ্রতি অনার প্রদরশনি করে লা) 
লোকের অসাবধানতা বখতঃ যে অগ্নি গৃহ দগ্ধ করিয় সর্ধন্ব ভম্মীভূত 


৯০ গৃহিণী 1 
করিয়া ফেলে, সেই অগ্রি কোন্‌ গৃহস্থ সমাদরে রাখে না? যে 
আত্মীয় ঝা ভূতা অগাবধানতা বশতঃ অনিষ্ট করে, তাহার দোষ 
অমার্জনীয় নহে। ক্ষুদ্র দেযে অধীন লোককে তিরস্কার করাতে 
ক্ষতি ভিন্ন লাভ হয় না। যে কর্মচারী চুরী করে বলিয়া সন্দেহ 
হয়, নিশ্চয় রূপে জানার পূর্ধ্ে তাহাকে তিরস্কার করা কর্তব্য নছে। 
নিশ্চয় রূপে জানার পরে মুহুর্তকালও তাহাকে রাখা উচিত নহে। 
নিজের অপরাধ প্রকাশ হইয়াছে বলিয়া যে কর্মচারী জানিতে 
গারে, সে তাহার ভবিষ্যতের আশা নষ্ট হইয়াছে বঙ্িয়াই বুঝিতে 
পারে। সুতবাং একটি গুরুতর অনিষ্ট করিয়াও স্বার্থনাধন কবিতে 
গারে। অতএব তাহার অপরাধের কথ। জানিয়াও হঠাৎ প্রকাশ করি! 
ফেলা সঙ্গত নহে। প্রকাশ কর! হইলে তাহাকে মুহুর্তকালও রাখা 
উচিত নহে। যে একবার বিশ্বাস ন্ট করিয়াছে তাহার উপরে আঁর 
কখনও বিশ্বাস স্থাপন কর! কর্তব্য নহে। 

বিশ্বস্ত ব্যক্তির প্রতিও অতি বিশাস ভাল নহে। মকল বিষয়েই 
সীমা অতিক্রম কর! অসর্গত। যে সংসারের কাহাকেও বিশ্বাস করে 
না, তাহার কোন কাধ্যই সম্পন্ন হয় না। অতএব যেরূপ বিথ্বাস না 
করিলে সংসার চলে না, সেরূপ বিশ্বাস কর] কর্তব্য। অনাহারে 
যেমন জীবন নষ্ট হয়, অতি ভোজনেও রোগ এবং মৃত্যু হয়। অতএব 
পরিমিত আহারই দেহ-রঙ্গণার উপায়। এই দৃষ্টান্তের গতি লক্য 
রাখিয়াই সংসারের সকল কাধ্য করা বর্তব্য। 

লীমা লঙ্ঘন করিয়৷ ভান কার্য করিলেও তাহার ফল রহ হয়। 
নিজে কাধ্য করিতে যেরূপ বিখেচনা শক্ষির প্রয়োজন, অন্ত দ্বার কার্য 
ক্ষরাইতে তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক বিবেচন| শক্তি থাকা আবগ্তক। 
এই জঙ্তই থে কাধ্য করে, তাহার দৈনিক বেতন অপেক্ষা হিনি 


গৃহকর্্থ। ৯১ 
কাঁধ্য করান তীঁহার দৈনিক বেতন পঞ্চাশ গুণেয়ও অধিক হ্ইয়! 
থাকে। 

যে ব্যবহারে অধীন লোক অন্ুরক্ত ও ভীত থাঁকে, €মরূপ ব্যনহার 
ক্ষর! কর্তব্য। অতি গ্রখরতা ও অতি মৃদ্ধতা উভয়ই দুযণীয়। অতি 
মূ হইলে কোঁন অধীন লোকই ভয় করে ন। এবং অতি কঠোর হইলেও 
সকল লোক বিগড়াইয়। যাঁয় এবং শক্র হইয়া ঈাড়ায়। ভতএব মধ্যম 
অবন্থ। অবলপ্ধন করাই উচিত। 

ফল বা ফুল ছিড়িয়। নইবাঁর ভন্ত যে ব্যক্তি গাছের আগ! না ভাঙগিয়া 
নত করিগ। লইতে গারেন, তাঁহাকে বুদ্ধিমান ও বিবেচক ধণা যাঁয়। 
অধীন লোকর্দিগকে অন্রক্ত রাখিয়া ধাহারা সপ্ূর্ণরূণে দ্বার্থ সাধন 
করিরা লইতে পাবেন তাহায়াই এরখংসার গান্র হইয়া থাঁকেন। 

অনেক গৃহিণী সাধারণ একটু স্বার্থের হানি ঘটিলে অথব! কার্যের 
সাধারণ ক্রটি হইবেই ভৃত্য ও অধীন লোকদিগকে অভিশন্ন কপ ভাধা় 
তিরস্কার করিয়া তাড়াইয় দিতে চাহেন। তাহাতে যে কেখগ তিরস্কৃত 
লোকটিই বিরক্ত ও ছুঃখিত হয় তাহা নহে, ভাহা খাহায! শুনেন 
তাহারাও বিরত্ত হন। তিরক্কার করিবার সময়ে চিস্ত। করা উচিত 
যেসংারে দোষশ্্ত লোক আছে কিন? ধিনি তিরস্কার করিতেছেন 
অন্গসন্ধান করিলে প্রতি মুহূর্ডে তাহারও দুর ক্ষর্দ দৌষ পাওয়। ঘাম 
বিনা? যাহার! পরাধীন, তাহারা বিন কারণে ঝ| অল্প কারণে যাহাতে 
তিরস্কৃত হই! র্দগীড়া ভোগ ন। করে, মে ব্যয়ে মনোযোগ রথ! 
সকল গৃহিণীর কর্তধ্য। যাঁহাকে থে পরিমাণে ভালবাস, ভাহাকে সেই 
পরিমীণে শাসন করিতে পার। ভাল না ঝাঁসিয়৷ শাসন করিলে নিশ্চয়ই 
তাহার! বিগ্ড়াইয়। যাইবে। 

নিজের অধীন আছে বলিয়া কাহাকেও হীম মনে করিও না। 
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গম্পদের সময়ে ইহাদের উপকারিতা অনুভব করিতে পার না বটে 
কিন্তু বিপদে পড়িলে ঝ| অন্তের সহিত বিবাদ উপস্থিত হইলে দেখিবে 
ইছারাই তোগার রক্ষক বাঁ বিনাঁশক 1 ইহাঁদিগকে সন্তষ্ট রাখিতে 
পারিলে বিপদের আশঙ্কা থাঁকিবে না, কিন্ত তোমার ব্যবহারে ইহীরা 
থদি রুষ্ট হয়, তবে ঘোর শক্র হইবে। তাঁমার শক্র পক্ষের সহিত মিলিয়া 
' তোমার সর্বনাশ করিবে। 

ইহাবা তোমার সকল বিষয়ই অবগত আছে। কি উপায়ে তোমার 
সর্বনাশ কর! যায়, তাহাও বিলক্ষণরূপে জানে । ইহাদিগকে ক্ষুব্দ বলি 
উপেক্ষা করিও না। ইহারা সন্ত্ট থাকিলে দেবতার ন্যায় তৌসাকে 
বরগরদান করিতে সমর্থ, যদি রুষ্ট হয়, তবে কালসপ্পের সভায় জীবন সংহার 
করিতেও পারে । 

বাহিবের পত্র সহজে অনিষ্ট করিতে পাঁরে না, কিন্তু গৃহের শক্র 
ইচ্ছা করিলে অনায়ামেই সর্ধনাঁখ করিতে পাঁরে। অতএব অর্ীন্‌ 
পরিজনবর্থ এবং দীষদাসীর্িগকে অন্ন বন্ত্রাদি দানে এবং শ্রিগ্বাক্য 
দ্বার! সর্বদা সত্্ট রাখ! কর্তব্য। তাহাদিগকে সত্তষ্ট রাখিতে পারিলে 
তাহার। তোমার সকল কাধ্যই প্রাণপণে স্থুস্পন্ন করিবে। তাহাদের 
জীবন থাকিতে কেহ তোমার অনিষ্ট করিতে পারিবে না । 

অনেক গৃহিণী দিন দিন চাঁকর চাক্রাণী পরিবর্তন করিতে চাহেন। 
তাহাদের কষু্র দ্র দোষ দেখিলেই অগ্নির সভায় জলিয়া উঠেন। 
তাহাদের চিন্ত। কর! উচিত ষে, যাহার! সংসারের সকল কাধ্য নির্দোধ 
ভীবে করিতে পারে, তাঁহারা মাঁদিক চার পাঁচ টাঁক| বেতনে কার্য 
করিতে আসিবে কেন? দাসদাসীদিগকে সর্ধদী উৎগীড়ন করিলে 
তাহারা লোকের নিকটে নিশ্চয়ই ছুর্রণম রটনা করিয়া থাকে। যেখানে 
ওরগ অশান্তি ভোগ করিতে হয়, সেখানে কোন চাকর ঝ| টাক্রাণী 
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যাইতে চাহে না। বিশেষ কারণে গেলেও ছুই একদিনের বেশী 
থাকে না। 

বাহার! উপাসন! করিয়া চাকরি করে, তাহাদ্দিগকে খোগামোদ 
করিয়াও পাওয়। যায় না। ইহা ঝড়ই অপমানের কথা। একটু সংযত 
হইয়। চলিলে আর গবপ অসুবিধা ও অপমান ভোগ করিতে হয় ন। 
. ভূত্যশ্রেণীর লোক সম্মান পাইতে চাহে না, তাহার! মিষ্ট কথা শুনিতে 
পাইলেই সন্তুষ্ট থাঁকে এবং আহারের কষ্ট না হইলেই সর্ধদা অন্থরক্ত 
থাকে। ইচ্ছা থাকিলেই উহাদ্দিগকে অতি সহজ উপায়ে চির অধীন 
কবিয়া রাখা যাঁয়। ” 

ধাহার দাসদানীগণ সর্বদা বশীভূত থাকে, ধাহাঁর কাধ্য করিবার 
জন্য তাহার সর্বদা লালায়িত হয়ঃ যিনি অধীন লোকের গ্রতি 
সদয় বাবার করেন, তাঁহার প্রতি অন্ত লোকেরও ভক্তি শ্রদ্ধা জনো। 
আর যে পরিবারের চাঁকর চাক্রাণীর৷ সর্বদা! কষ্ট পায়, অবিরত 
গালি শুনিয়া ছুঃখে কাল কাটায়, উপযুক্তরূপে আহার পা না, সেই 
পরিবারের গ্রতি সকলেরই বিরক্তি ও বিবেষ জনো। গ্রন্কত ভদ্রলোক. 
মাত্রেই তাহাদের প্রতি গ্ণ। দেখাইয়া থাকেন। 

অনেকে চাকরের কার্ধে সামান্ত সামান্ত ক্রট দেখাইয়া বেতনের 
টাকাও কাটিয়। রাখে। ইহা অপেক্ষা নীচত| আর কি হইতে পারে? 
্বার্থত্যাগ করিতে ন| পারিলে অগ্থকে, অধীন করিয়া রাখ! যাঁয় না। 
তুমি যদি চাকর টাক্রাধীদিগকে পরিজনের গ্ভাঁয় ভালবধাঁসিতে ন| পার, 
তবে তাহার! তোমাকে প্রকৃত অভিভাবক মনে করিয়! ভক্তি শ্রদা 
করিবে কিরূপে? যদি তাহাদিগকে সন্তানের স্তায় ভালবাসিতে পার, 
তাহাদের সথখছ্রখের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে পার, সময় বুঝিয়া। 
আদেশ করিতে পাঁর, তবে তাঁহার! নিশ্চয়ই তোমাকে মাতার ঠায় 
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দেখিবে, ভোমার কাজের জন্য গ্রাণদিতে গ্রস্ত হইবে, তাঁহাদের 
জীবন থাকিতে তোমার কোন অনিষ্ট হইতে পারিবে না। 

যাহাকে যে পরিমাণে ভালবাসা ঘায়, তাহার উপরে সেই পরিমাণে 
গ্রভূত্ব করা ঘাঁয়। মাতা সন্তানকে লাথি মারিয়া ফেলিয়া দিলেও 
যে, গিও মায়ে সেই প জড়াইয়া ধরে, জননীব ভালবাসাই 
তাঁহার একমান্্র কারণ। অধীন লোঁকদ্রিগকে যদ্দি নিজ অন্তানেব * 
মত ভালব|সিতে পাঁর, তবে তাহার তোমার শত পদাঘাত সহ 
করিয়াঁও চির অধীন থাঁকিবে। 

পূর্ধ্বে উচ্চ পরিবাবের দাস দাসীর! নিজ নিভ পরিজন মধোই 
পরিগণিত থাকিত। তাহারা চিরজীবন এক স্থানেই থাকিত। 
অধিকাংশ স্থলে স্ত্ী-পুত্র নিয়াই গ্রভুর বাড়ীতে থাকিত। তাহারা 
কর্তৃপক্ষ অপেক্ষাও শিশুসন্তানদিগকে অধিক ধদ্ধে লালন-পালন 
করিত। নিজ জীবনের গ্রাতি উপেক্ষা করিয়াও গ্রভুর হিত করিত। 
পরিবারের কাহারও অন্তুথ হইলে তাহারা গ্রাণপণে সেবাশুঞয! 
করিত। অন্তে তাহাদিগকে পর বলিয়৷ কিছুতেই বুঝিতে পারিত 
'না। তাহারা গুহে সম্পূর্ণরণে কর্তৃত্ব করিত। 

গাটীন দাস্দাসীদিগকে বর্তীর। অভিভাবকের নত দেখিভেন। 
তাহাদের কথাপ্প বা মতের বিরুদ্ধে কোন কার্য করিতে সাহসী 
হইতেন না। অন্তায় কার্য করিতে দেখিলে তাহার] বর্তৃপন্মকেও 
রীতিমত শাসন করিত। যেরূপ কাধ্য করিতে বর্তী দ্বংও ইতস্ততঃ 
করিতেন এবং অন্যের পরামর্শ গ্রহণ করিতেন, প্রাচীন ভূৃত্যেরা 
কর্তীর মৃত ন! নিয়াও সের গুরুতর কার্য করিয়া ফেলিত। 
অন্ত লোৌকেও প্রাচীন দ্াস্দাসীকে বর্তৃপক্ষের স্তায় সম্মান করিত। 
তুখরকার ভূত্যেরা চিপ্জীবন উচ্চ পরিবারে থাকিয়া অভিজ্ঞতাও 
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পাভ করিত। তাহারা অনেক সময়ে কর্তীর মত ন! নিয়া বিবাহের 
সব্বন্ধ পর্যন্ত স্থির কিয়! ফেলিত। 

প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে আমার এক আত্মীয়ের বন্তার সথদ্ধ 
স্থির হওয়ার পরে কোন স|মান্ত কারণ বশতঃ বরপঞ্ষের অমত 
হইয়াছিল। বিবাহ হুওয়ার নির্ধারিত দিবসের পূর্বধিন প্রাতে 
দেই আত্মীয়ের বাড়ীতে নিষেধ সংবাদ পৌছিল। তখন তিনি 
বিবাহেরই কোন কাঁধ্যবশতঃ স্থানাত্তরে গিয়াছিলেন। সংবাদ গুনিয়া 
বাড়ীর শ্ত্রীপুরুষ সকলই নীবধ-নিস্তত্ধ হইলেন। যিনি যেখানে 
যেভাবে ছিলেন, তিনি সেখানে সেভাবেই চিরপুত্তলিকার গায় 
নিষ্পন্মভাবে রহিলেন। কাহারও মুখে বাঁধ্যস্বুত্ধি ছিল না। 

নিকটে যে প্রাচীন ভূত্যট ছিল, দে ধীর-গম্ভীর ভাবে নংবাদ 
ৰাহককে বলিতে লাগিল প্টীখর মর্গলময়। তিনি যাহা করেন 
মানবের মঙ্গলই গেই কাধ্যের একমাস উদ্দোগ। এই সম্বন্ধ বাড়ী 
সকলের অজ্ঞাতপাঁবে স্থির হইয়াছিণ। বিবাহ স্থির হইয়াছে শুনি 
আমরা দুঃখিত হইয়াছিলাম। এরূপ ঘরে এ খাড়ীব কন্তা আর 
কখনও দেওয়া হয় নাই। যদিও আমাদের পূর্ণ অমত ছিল 
তথাঁপি ভত্রতার খাতিরে নিষেধ বরা হয় নাই। সধ্ন্ধ স্থির 
করিয়া! নিষেধ কর! ভদ্রলোকের পগ্ষে একান্ত অনস্ভব, ভাই নিষেধ 
কর! হয় নাই। এক্ষণে জগদীখর আমাদের অনুকূল হইনা যাঁহ। 
করিলেন তাহাতে তাহাকে ধন্তবাদ গাদান করিতেছি 

ইহা বলিয়া মে সংবাদবাহী লোকটাকে বিদায় করিয়। দিণ। 
সেই প্রাচীন ভৃত্য কাহারও নিকটে কিছু ন| বথিয়াই সম্বন্ধ স্থির 
করিবার জঙ্ত তৎক্ষণাৎ বাড়ী হইতে বাহির হইল। প্রসিদ্ধ ঘরে 
যে সকল বর ছিল, তাহ! ভাহার জানাই ছিল। তন্মধ্যে থে ঘর 


৯৬ গৃহিণী । 
সর্ধোধ্কষ্ট বলিয়। জানিত, সেই বাঁড়ীতেই যাই! উপস্থিত হইল। 
সে যেখানে গেল, তাহা নৃতন স্থান নহে। কর্তৃপক্ষের সহিত পূর্ব 
হইতেই আত্মীয়ত। কুটুম্বিতা আছে, এমন স্থানেই দে গেল। থাওয়া 
মাত্রেই কেহ দাঁদা, কেহ কাকা বলিয়া তাহাকে যথেষ্ট সমাদর 
করিতে লীগিল। সে তখন অন্তমনস্ক। একেবারে বাড়ীর মধ্যে যাইয়া 
কর্তীর মহিত দেখা করিল। কর্তীও তাহাকে সমাদরে গ্রহণ করিলেন, 
এবং স্দীন করিতে বলিলেন। তৈল আঁনিয়। দ্বিবার জন্য ভূত্যদদিগকে 
আদেশ করিলেন কর্তী অভ্যাগত লোকটির মুখের দিকে লক্ষ্য 
কবিয়৷ জিজ্ঞাসা করিলেন--“তুমি যেন কিছু বলিবে বলিবে বোধ 
হইতেছে ।” গ্রীন ভৃত্যটি উত্তর করিজা--“আজ্তে হী ।” 

বর্তা বলিতে আদেশ করিলে ভৃত্য ধীরে ধীবে বুলিতে 
লাগিণ--গ্মানীই মানীর সম্মান বঙ্গা করেন” এই বিশ্বাসেই আজ 
আপনার আশ্রঘ্ন লাভের আশায় আদসিয়াছি। কর্তা বগিলেন-_ 
তোমার মুখে ত এরীপ কথা পুর্বে কখনও শুনি লাই। ভূত্যটি 
বন্সিল--“আজ্ঞে ই, পূর্বে এরূপ কথ| ক্ষাহারও নিকটে বলিবার 
কখনও কারণ উপস্থিত হয় নাই। এখন এমনই এক বিপদে 
গড়িয়াছি, আপনার দয়। ন| হইলে তাহা হইতে অব্যাহতি পাইব 
না। কর্তী তখন সমশ্ত প্রকাঁশ করিয়া বলিতে বলিলেন। তখন 
ভূত্যও ঘটনার আগ্যন্ত ধর্ণন করিয়। বলিল--আপনীর পুত্র বিবাহের 
উপযুক্ত হইযনাছেন। আপনি যদ্দি আমাদের কর্তীর কন্ঠাটি আনেন 
তবেই ,আমাদের বিপদ কাঁটিয়া যায়। 

তাঁহ। শুনিয়। তিনি বলিলেন এজন্য তোমার এত বলিবার 
প্রয়োজন ছিল কি? এ ত নুতন ঘর নহে, যত্ব পূর্বক অতি 
সমাদরে সন্বন্ধ করিবারই ঘর। তীহাদের দেওয়ার মত হইলে 


গৃহকর্্ম। ৯৭ 


আঁগি অবগ্তই প্রস্তত হইব। ভৃত্য ভাবার বপিল--আঁজ্ে যে অন্ত 
আমি শঙ্ষিত, তাঁহ! বলিতে এখনও সাহস করিতেছি না। বর্তী 
তখন নিঃশঙ্কচিত্তে বলিতে বলিলেন। ভূত্যটি খলিণ-_-আগামী কল 
বিবাহ হওয়া! চাই, আজই অধিবাস। আগামী কল্য বিবাহ ন| 
হইলে আমাদের লজ্জা ধারণ হয় না। তখন তিনি বলিলেন ই 
তোমাদের গ্রতি যেন্বপ ব্যবহার কর হইয়াছে তাহাতে আমার 
একটু কষ্ট হয় হউক, আমি স্বীকার করিলাম। তুমি আহার 
করিয়া! অবিলন্বে চলিয়া যাও এবং তোম।র কর্তাকে জানাও 
আগামী কল্য যথা সময়েই ধর নিয় আমরা উপস্থিত হইব। 

ভৃত্য বাড়ী যাইয়া দেথিল থে তাহার গ্রভূ বিবাহের নিথেধ 
সংবাদ শুনিয়! প্রায় অটৈতন্থ অবস্থায় থাটের উপরে পড়িয়া আছেন। 
তাহা দেখিয়া ভৃত্য ভৎ্গনা করিতে লীগিল--বলিল প্বিপদের 
সময়েই লোকের পরীক্ষা হয়। সম্পদের সময়ে সকলই নিজকে 
বুদ্ধিমান্‌ ও কারধ্যক্ষম বলিয়! পরিচয় দিতে পারে, বিত্ত ত্বর্ণের যেমন 
কাষ্টি গাঁথরে পরীক্ষা হয়, সেইরূপ লোকেরও বিপদেই পরীক্ষা! হয়। 
বিপদে পড়িয়া ধাহার! গ্রতীকার করিতে পারেন তীহারাই প্রর্কৃত 
মানব নাঁমের উপযুক্ত । তোমার অবস্থ। দেখিয়! আমার গুরুতর 
সন্দেহ হইতেছে। তুমি বংশোচিত আত্মসম্মান রক্ষা করিতে পারিবে 
বলিয়া আশা করিতে পারিতেছি না। বিপদ্দে যে অধীন হয়, সে 
কখনও বিপদ, অতিক্রম করিতে পারে না। গিজ টপত্রিক সম্পত্তি 
বক্ষ! করাও তাহার পক্ষে অসম্ভব। খাঁহারা বিপদে অচল ,অটল 
থাঁকিয়। পুকষকার দ্বারা প্রতীকারের চেষ্টা করেন তঁহারাই বিপদ 
অতিক্রম করিয়। উন্নতি পথে অগ্রসর হইয়া থাকেন। 

যাহা হউক আমি বিবাহ স্থির করিয়া আসিয়াছি। খাহা বাকী 


্ 


৯৮ গৃহিণী । 
আছে উঠিয়। গে সকল আয়োজন কর। তাহা শুনিয়া! কর্তা 
শগ্কিত ও ছুঃখিত হইলেন তিনি মনে করিলেন মিস্চয়ই কোন 
অস্থানে ও অপানত্রে কন্তাদান করিতে হইবে। তীহার মুখ আনন্দে 
প্রফুল্প না হইয়া বিযাঁদে মলিন হই উঠিল। বুদ্ধিমান্‌ ভৃত্য তাহা 
বুঝিতে গারিয়। বলিল--অমুকস্থানের অমুকের পুত্রের সহিত বিবাহের 
সধন্ধ স্থির করিয়। আসিয়াছি। 

কর্তা শুনিয়া আনন্দে অধীর হইলেন এবং নিজের দেড় শত 
টাকা মূলের শালজুড়ি তৎগ্গণাঁৎ তাহাকে পুরস্কার দিলেন। 
পুরস্কার পাইয়! ভূত্য বলিল--তোমার ঘরে যে সকল গ্িনিষ আছে 
সমন্তেই আদার অধিকার আছে। তোমার উপরেও আমার কর্তৃত্ব 
আছে। গ্রকাণ্তে তুমি প্রভূ, আমি ভূত্য। কিন্ত নির্জনে আমি 
তোমাকেও আদেশও উপদেশ দিয়া থাকি। ইহাই আমার পরম 
স্থখ। শালছুড়ি গায়ে দিলে আমি ইহা অপেক্ষ! বেশী সুখী হইব 
না। তাহাতে আমার বেয়াদগীই প্রকাশ পাইবে। তোমার শাল 
তুমিই ব্যবহার কর। গ্রাহাত্েই আমি নুখী হইব। আমি আমার 
মত চলিতে জানি বলিয়াই এবং তোমাকে তোমার মত চালাইতে 
জানি বলিয়াই আমাকে দশজনে আদর করে। আমি যদি" তাঁহার 
ধিগরীত ব্যবহার করি, তবে আমি যে মুঞজুর সেই মুজুরই হইব। 

এই আাধারণ ঘটনাটি দ্বারাই বুঝা ঘায় যে পূর্বে এভু-ভৃত্যের 
কিরাপ পথ্ন্ধ ছিজু। সংসার কিরূপ জুখময় ছিল। ত্যাগ শ্বীকার 
না থাকিলে কখনও পরকে আপন করা যাঁয় না। এখন সংসারের 
সকলই স্বার্থপর, সকলই স্বাধীন। কিদ্ত গ্রর্কৃত পক্ষে কেহই স্বার্থরক্ষা 
করিতে জানেন ন1। সকলেই পরাধীনতার ভীষণ কষ্ট তোগ 
করেন। 


গৃহকর্ধ্ম। ৯৯ 
পূর্বে প্রভুর সম্পত্তি এবং শক্তি-সাঁমর্থের ফল আধীন লোকেরাই 
ভোগ করিত। ভৃত্য অকিঞ্চন দরিদ্র হইয়াও এভুর অভুল বিভবের 
ফল ভোগ করিত। সেই জন্ই প্রাণপণে গ্রভূর হিতগাঁধন কগিত। 
প্রজাগণ নির্ধন এবং শক্তিহীন হ্ইয়াও জমিদারের বলে বণীয়ান্‌ 
ছিল। জমিদারের শক্তি সামর্থ থাকিতে কেহই গ্রজার অনিষ্ট 
করিতে পারে নাই। গ্রজারাও জমিদারের সম্পত্তি ও সন্মান রণ 
জন্য অকাতরে প্রাণ বিসর্জন করিতে গ্রস্ত থাঁকিত। 
এক্ষণে বিজাতীয় ও বিকৃত শিক্ষার দোষে গ্রভুরাও অধীন লোকের 
জন্ঠ সামান্ত স্বার্থ ত্যাগ করিতে চাহেন না। অধীনলোকেরাও 
স্বাধীনতাপ্ডিয় হইয়] সুখী ও ঝড় হইতে অভিলাষী হইতেছে। কিন্তু 
প্রকৃত পদ্ষে সকলই অক্চিঞ্চন, সকলই অসহায়। এখন আপনার বলিতে 
কাহারও কেহ নাই। ভৃত্য বা গ্রজাবর্গের উপরে আধিগত্য করত 
দূরের কথা, নিজ পরিজনের উপরেও কাহারও আধিপত্য নাই। 
, সন্তান মাতাপিতার অবাধ্য, মাতাগিতারও সন্তানের প্রতি স্নেহ পুর্বাণে্া 
হ্রাস পাইতেছে। অংসারের নুথে শাস্তি ক্রমেই লৌগ পাইতেছে। 
অনুব্য ইতর প্রাণীর সভায় অসহায় হইয়া উঠিতেছে। 
শিল্প--গৃহকাধ্য সুসন্গয় করিয়। যে সময় গাঁওয় খাঁয়। সে সময়ে 
যথা সন্তব পিশ্পকারধয দ্বার! উন্নতি সাধন কর! কর্তবা। প্রধান ধশ্মশার্জ- 
প্রণেতা মগ ব্লিয়াছেন--গৃহিণীর উপরে ব্যয়ভার অর্পিত রাখা 
উচিত। দেবপৃজীদির আয়োজনে, অযনপাঁকে, পরিষ্কার পরিচ্ছমতা ও 
সাজ সজ্জায়, গৃহসামগ্রীর যথাস্থানে স্থাপনে এবং রঙ্গাবেশীণে 
গৃহিণীকে নিযুক্ত রাখিতে হইবে। অসণ্তৰ হইলে তীহাকে শিল্প বার্ধ্যে 
নিযুক্ত রাখাও কর্তব্য 1 
বস্তুত গ্রহশিল্প পুরুষের! যেমন করিতে পারেন, গৃহিণীদেরও 


১০০ গৃহিণী । 
তাহাতে দেইরূপ অধিকার আছে। তাহারা গৃহে থাকিয়া এবং 
আত্মসধ্মান রক্ষা করিয়াই শিল্পদ্বার! অবস্থার উন্নতি সাধন করিতে গারেন। 
অন্ঠের তৈয়ারি দ্রিনিষ দ্বার! বিলাঁসিত। না! করিয়। ধিলাসসামগ্রী গুলি 
নিজে তৈয়ারি করিয়া ব্যবহার করিতে গারিলেই অধিক আনন্দ 
হয়। জিনিষ যদি প্রচুর পরিমাঁণে তৈয়ারি করা যায়, তবে বি্পন 
দ্বারা যথেষ্ট অর্থনঞ্চয়ও কর| যাইতে পাঁরে। ইহাতে অপমান 
বোধ কর! কর্তব্য নহে। 

যাহার! কুৎসিত পুস্তক গাঠে, খারাপ বিষয়ের আলোচনায় অথব! 
বিনাকর্থে , থাকে, তাহাদের মন পাপে বিগত হইতে পারে, 
পৰি কর্মে রত থাকিলে মন কখনও পাঁপে কলুষিত হয় ন|। 
মানযের মন বড়ই চঞ্চল, উহাকে স্থির রাখ! বড় কঠিন কাধ্য। 

যদি মনকে সর্বদা এক একটি কার্যে আসক্ত রাঁখ| যায়, তাহ! 
হইলে খারাপ চিত্ত করিতে অবসর পায় ন|। কোন কর্ণ না 
থাকিলে নিশ্চয়ই নান! পাঁপ চিত্ত। আসিয়! মান্যকে পাঁপে আসক্ত 
করে। যে নদীতে সর্বদা ত্রোত চলিতে থাকে, মেই নদীর জলই 
নির্শল ও পরিষ্ণীর থাকে, বদ্ধ জল দুষিত হয়। লৌহের অস্ত 
ব্যবহারে থাঁকিলেই নির্মল ও ব্মৃতীক্ষ থাকে । ব্যবহার না করিলে 
উহাতে মরিচা পড়ে। অতএব সর্বদা সৎকর্ম দার! হৃদয়ের পবিভ্রত 
রগ করা সকলেরই বর্তব্য। 

সংসারীর ধর্ম অর্থ কাম এই তিনটি প্রয়োজনীয় বিষয়ের মধ্যে 
দ্বিতীয় স্থান অর্থের। ধর্মারক্ষা সংসারীর প্রথমে বর্তব্য। তাহার 
পরেই অর্থোগার্জন গ্রয়োজনীয়। অবসর মতে এবং অবস্থানথুদারে 
পিল্পকাধ্য দারা অর্থোপার্জন কর! নিতান্ত কর্তব্য। খাঁহাদের মধ্যে 
প্রক্কত মনুষ্যত্ব বিকাশিত হইয়াছে। তাহার! নির্দোষ শিল্পকার্ধ্য,করিয়। 


গৃহকর্্ম | ১০১ 
অর্থোপার্জান করিতে কখনও অপমাঁন বোঁধ করেন না। শিল্পবিষ্ঞা 
অর্থকরী, তাহাতে অনাদর করিয়৷ যে জড় পদার্থের গ্ঠায় নিষর্্া 
হইয়া থাকিতে চায়। সে মন্গুষা নামের সম্পূর্ণ অযোগ্য) 

ধর্ম শাস্তের উপদেশ প্রতিপাণন যেমন আমাদের বর্তব্য। অর্থ 
শান্্ও আমাদের সেন্ধগ প্রয়োজনীয়। 'ঘর্থোপার্জন করিতে না 
পারিলে সংসারে পদে পদেই বিপদে পড়িতে হয়। ধর্মচ্যুত হইয়। কিছুবাণ 
থাক যায় কিন্তু অর্থ ভিন্ন একবেলাও চলে না অতএব অর্থে 
পার্জনে অবহেলা ঝরা নিতান্তই অনুচিত। অর্থোপার্জান সংসারীর 
একান্ত কর্তব্য। কুতরাং উহা ধর্ধকার্য মধ্যেই গরিগণিত। ধর্ম ও 
অর্থ এই উভয়ই সংসারের সুখের জন্ত। প্চুরী করিলে বা মিথা। 
কথা বলিলে দরকে যাঁইতে হয়” এই উপদেশের অর্থ-এই সংসারই 
নরকের ন্যায় দুঃখজনক হয়? 

আমাদের সমত্ত শাল্সই সাংসারিক স্থখের অন্ত । যাহার! খা 
জানে না, অথব| জানিয়।ও বুঝে না, তাঁহারাই শান্ের উপরে দৌষ 
চাপায়। বস্তুতঃ শান আমাদের সাংসারিক সুখের জগ্ঠই রচিত। 
শান্তর 'ধর্োপার্জান ও অর্থোপাঞ্জন এই উভয়েরই উপদেশ আছে। 
হ্বীহাব। পবিত্র কর্ম দ্বারা অর্থোগার্জান করেন, তাহারা ঘে কেবদ 
ইহকাঁলেই মুখী হম, তাহা নহে, অর্থ দ্বারা পরোপকারাদি ধর্ণাকারধ্য 
করিয়া পরকাঁলেও সুখী হন! 

ধনি-পরিবারের গৃহিণীরা! মনে করিতে গাঁরেন--শিল্প দ্বারা 'ধন 
উপার্জন কর। গরীবদেরই বর্তবা, ধনিগৃহিণীদের শিল্পানি দ্বারা 
অর্থোপার্জানের খ্রয়োজন হয় নাঃ ধাহারা এইরূপ যনে করেন 
তাঁহাদের জাঁন! উচিত যে, রর্যের শেষ সীমা নাই। ধনসম্পতভি 
সত বাড়ে ধর্ম এবং সাংসারিক সখ তত বাড়িতে খাঁকে। 


১০২ গৃহিণী । 
পরিশ্রম না করিয়া কেহই ধনী হইতে গাঁরেন ন!। প্ররধ্্য বৃদ্ধির' 
অন্ত বাজাও দিবারাত্র অকাতরে পরিশ্রম করিয়! থাঁকেন। সেই 
ভূপতিও অর্থ ভিন্ন রাজত্ব ও ধর্ম রক্গা করিতে পারেন না । 
রাজা যদি অর্থ সংগ্রহের জন্ত দ্িনরাঁজ খাঁটিতে পারেন, তবে 
ধনী পরিবারেব গৃহিণীবা তাহাতে অপমান বোধ করিবেন 
কেন? 

যতদিন ভারতে প্রকৃত মনুষ্যত্ব ছিল, ততকাঁল কর্ণের আদর 
ছিল। বর্শাকরাতে কেহই অপমান বৌঁধ করিতেন না। সম্রাট 
হইতে ক্ষুদ্র কুটারবাসী গথ্যন্ত সকলই দিনরান্র কর্মমাগরে ডূবিয়া 
থাকিতেন। কর্ম করিতে কেহই অপমান বোধ করিতেন না। 

কর্মবীরে ভারত পরিপূর্ণ ছিল। অগ্তেব কথ! দুরে থাকুক 
সংমার-ত্যাগী মুনিরাও দিনরাত জ্ঞানবিজ্ঞানের চচ্চায় রত থাঁকিতেন। 
যে সদয়ে দাসত্ব ভাবতের মনুষ্যত্ব লোগ করিয়াছে, মেই সময় হইতে 
ভাবত নিষর্শা। হইয়াছে । দে সময় হইতেই ভারতে বাধুয়ানা বা 
অবর্ণণ্যতা গ্রবেশ করিয়াছে। 

বন্ততঃ সমস্ত দিন থাহাদের পদাঘাত বা পাছকাঁর আঘাত সহ্য 
করিতে হয়, তাহার! গৃহে বাইয়া গৃহিণীর নিকটে একটু বাঝুগিরি 
ন) দেখাইয়াই পারেন না) কর্তাদের নবাবী দেখিতে দেখিতেই 
গৃহিণীরাও কর্ম পরিত্যাগ করিয়াছেন। তাহাতেই আমাদের এই 
ঘোর ছুরধস্থা ঘটিয়াছে। ভারতের সমস্ত শিল্পই গ্রায় লোপ 
পাইয়াছে | বিদেশ হুইতে কাঁপড় ন|! আমিলে আমাদের লঙ্জ- 
নিরারণ কর! জপ্পূর্ণ অসম্ভব। আমরা যদ্দি বিদেশী টান দা 
পাই, তবে গৃহের অভাবে রৌদ্রের উত্তাপ ও বর্ষার জলধার! সহ 
করিতে বাঁধ্য হই। নিত্য প্রয়োজনীয় জরিনিষগুলিও এখন 


গুহবন্। ১০৩ 
আমাদের দেশে তৈয়ারি হয় না। প্রাক্স প্রত্যেক দ্বিনিষের জন্ই 
আমব! পরমুখাপেক্ষী। 

পৃথিবীর প্রায় সকল সভা দেশের লোকই শিল্পবার্য দারা 
ক্রমেই অবস্থার উন্নতি করিতেছেন । একমাত্র ভারতই পুর্বে 
শিল্পগুলিও হারাইয়াছে। সে জন্যই বিদেশীয় শিল্প দ্রব্যে ভারত 
পরিপূর্ণ হুইয়াছে। ভারতবানী ঘরের খাগ্চ সামগ্রী দিয়া বিদেসীয় 
সেই কীচ এবং মাটার জিনিষ পর্য্যস্ত মণিমুক্তা জ্ঞানে কিনিতেছে। 

যে ঘরে এক দ্দিনের আঁহীরেব উপযোগী ডাঁইল চাঁউল নাই 
সেই ঘবখানিও বিদেশীয় শিল্পদ্রব্যে পরিপূর্ণ। উপযুক্ত আহারেধ 
অভাবে শরীরটি জীর্ণ শীর্ণ এমন কি বক্ষীলমাত্র অবশিষ্ট, কিন্ত 
সেই কঙ্কালের উপরে বিদেশী সুগন্ধি গাঁউডাঁর মালিশ না করিলে 
চলে না। 

ভারতে পুর্বে শন্ত এবং গোই প্রধান ধন বলিয়৷ পরিগণিত 
ছিল। রাঁজগণও্ গোঁপালন করিতেন। ভূমিদান ও গোঁদানই 
প্রধানতম ধর্ম ছিল। শরীরের পৌষ আহীর্য বন্তরই সমধিক 
সমাদর ছিল। প্রায় সকলেই ঢুগ্ঠ, মাথন, ও ঘ্বৃত থাইতে 
গারিতেন। তাহাঁতেই লোকের দেহ সুস্থ পুষ্ট ও বলিষ্ঠ থাঁকিত। 
ভারতে পুর্ণনথ বিরাজ করিত। 

এক্ষণে শতকরা দুইজনও পেট ভরিক্জ খাইতে পান ন। 
হারা ধনী বলিয়া পরিগণিত, তাহাদের ঘরেও কতগুলি সো! 
রূপার জিনিষ আছে বটে কিন্তু মন্ুরীর ডাইলই প্রধান খাগ্ত। 
ঘ্ৃত মাখন ত দুরের কথা, অনেকের ভাগ্যে ছু্ও যোটে না। 
অনেকে আহারের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া প্রচুর বিদবেশীয় বিলা- 
দ্রব্য ক্রয় করেন। মনোহব বিলাস সামগ্রী দেখিলে ব্যবহারের 


১০৪ গৃহিণী। 
ইচ্ছা হওয়া শ্বাভাবিক। কিন্তু ব্যবহারের ইচ্ছার সহিত যদি গ্রস্তত 
করিবার অভিলাষ হয়, তবে আর ছুঃখের কারণ থাঁকে না। 

যে সকল বিদেশীয় বিলাস দ্রব্যের অন্য আমরা অনাহারে ঝা 
অর্ধাহারে থাকি, মে মকল বস্ত যদি আমাদের ঘরে গ্রত্বত' হইত, 
তবে ত দেশে এপ অর্থাভাব ঘটত না। উপযুক্ত আহারের অভাধে 
শরীর রুগ্ন এবং জীর্ণ শীর্ঘ হইত না। 

গৃহলক্ষীগণ! তোমরাই সংসারের ছঁচ। জন্তানগণে তোমাদের 
আক্ৃতি-প্রক্কতির বিপরীত কিছুই থাকিতে পারে না। কর্পা যদি 
তোমাদের জীবনের মহাব্রত না হয়, তবে তোমরা কখনও কর্ধাধীর 
প্রদব করিয়। ভারতের ছুঃখ দূর করিতে পারিবে না। আহার 
বিহারেও ভারত চির্পরাঁধীন থাকিবে । একমাত্র রাজত্ব স্বাধীনতার 
কারণ নহে। প্রত্যেক প্রয়োজনীয় ও উন্নতিজনক বন্তর জন্য 
ধাহার৷ পরের অধীন ন| হন, নিজেরাই প্রস্তত করিয়া লইতে 
পারেন; তীহারাই প্রকৃত স্বাধীন। ঘিনি রাজীকে একশত টাঁক। 
কর দিয় সেই রাজ| হইতে শিল্প দ্রব্যের মুল্যরূপে একলক্ষ টাকা 
আদায় করিয়া লইতে পারেন, তিনি কখনও পরাধীনতার কষ্টভোগ 
করেন না। 

রাজত্ব কলের থাকিতে পারে না, একদেশে একজনমাত্র রাজ! 
হইয়া থাঁকেন। কিন্তু শিল্পে সকলেরই অধিকার আছে। পিল্স 
কর্মের রাজত্ব গৃথিবীব্যাপক। পৃথিবীর একপ্রান্তে থাকিয়া শিল্প 
দ্বারা অপর প্রান্ত হইতে অর্থ শোষণ করা যাঁয়। রাঁজন্বে শত্র 
আছে। যুদ্ধাধার। “একের রাজ্য অপরে অপহরণ করিয়া থাঁকেন। 
কিন্তু শিল্প কেহ অপহরণ করিয়া নিতে পারে ন।। শিল্পের ক্রমেই 
উন্নতি হ্য়। শিল্পঘারাই পৃর্থিবীর সকল সভ্য দেশ উন্নত হইয়াছে। 
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শিল্পের জন্মতূসি ভারতই একমাত্র দীনহীন হুইয়। পরমুখাপেক্সী 
হইয়াছে । 

কেহ কেহ মনে করিতে পারেন, বর্তমান সময়ে বিবিধ কলেয় 
সৃষ্টি. হওয়াঁতেই গ্রতিযোগিতীয় ভারত পরাস্ত হইয়াছে। সে অন্তই 
ভারতের শিল্প লোপ পাঁইবার কারণ থটিয়াছে। বিস্ত উহা ভ্রান্ত 
বিশ্বাস। 

এখনও খিদেশের ভুরি ভূরি হস্তশিল্পের জিনিষ আমন ব্যবহার 
করিতেছি। ইচ্ছা থাকিলে এখনও শত শত হস্তশিল্নের সাহায্যে 
দেশের ছরবস্থা দুর করিতে পার! যাঁয়। যে সকল জিনিষ কলে 
্রস্তত হয় শী সমুদরয়ও যে হাতে তৈমারি করা যাইবে না এমন 
কোন কথা নাই। ভারতে লক্ষ লক্ষ লোঁক শুইয়। বসিয়াই মৃল্যবান্‌ 
জীবন বৃথ! নষ্ট করে। 

এক শত লৌক এক দিনে ঘে, কাজ করিতে গারে না একটি 
কলদার! সেই কাজ এক দিনে অনায়াসে হয়, তাহ! স্বীকার করি। 
কিন্ত এক শত লোকের যে কাজ একটি কলঘার! হয়, মেই কাজ 
তিন শত লোকদ্বার। হইলেই ঝা ক্ষতি কি? যে দেশের লোকের 
বসিয়া থাকাই দব্যবসায়” যেই দেশে গ্রতিযোগিতার চিন্তা মনে 
আমিতেই পারে না।” 

বিদেশীয়ের। শিলপদ্বার] এশ্বধ্যশীলী হন, তাহাদের সহিত গ্রাতি” 
যোগ্সিতীয় আমরা সম্পূর্ণ অসমর্থ, ইহা মনে করিয়া কি আমাদের 
নিজ ব্যবহার উপযোগী কাঁধ্য হইতেও নিরন্ত হওয়া! উচিত? থে 
স্থানে ভীহার। লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জন করিয়। খ্রশ্্যশালী হন 
সে স্থলে কি আমরা নিজ পরিবারের ব্যবহীরোপযোগী জিনিষও 
গ্রস্তত করিতে পারি না? চেষ্টা করিলে অবণ্তই পার! যাইতে পাঁরে। 


১০৬ গৃহিণী । 

কেবল নিজ ব্যবহারের জিনিষই বা হইবে কেন? যে স্ব 
কলের সাহায্যে এক লক্ষ টাঁকা হয়, সে স্থলে হস্তপিল্প দ্বারা কি 
এক শত টাকাও হইতে পারে না? দশ টাকা পাইলেই বা ক্ষতি 
কি? বসিয়া থাকিলে কি অস্তেব লক্ষ লক্ষ টাকার অংশ পাইব? 
রাগ করিয়া পিল্প কার্য ত্যাগ করিলেও বোঁকামীই প্রকাশ পায়। 
দার দ্বারা আমাদের দেশের নদীগুলি পূর্ণ হইয়াছে দেখিয়াও ত 
দেশীয় মাঝিরা নৌকা চালান ক্ষান্ত করে নাই। নৌকাতাড়াও 
পুর্বাপেক্ষা কমে নাই। ট্রীাগার কোম্পানী গ্রতিদিন লক্ষ টাকা 
উপার্জন করে দেখিয়া! দেশীয় লোকেরা নৌকা চালান যদি পরিত্যাগ 
করিত, তবে তাহাদের জীবিকা নির্বাহ হইত কি প্রকারে? দেশের 
সাধারণ কার্যাগুলিই ঝ কিরূপে নির্বাহ হইত? 

কলদারা অগ্প সময়ে অনেক জিনিষ প্রস্তুত হইতে দেখিয়। 
যাহার। হস্তশিল্পে একাস্তই নারাজ, তাহার! ছোট ছোট কলের 
সাহায্যও শিল্প কাঁধ্য করিতে পারে। শেলাইয়ের কল, গেঞির 
ফল, মৌজার কল একাই চালান যায়। আন্ঠের সাহাধ্য না| লইয়া 
তত্কারা গৃহিণীগণ গৃহে বসিয়াই শিল্প কার্য করিতে পারেন। ধাহার 
যে ভাবে যেধপ কাঁধ্য করিতে স্থবিধা বোধ হয়, তিনি সেভাবে 
সেন্ধপ কার্য করিয়। উন্নতি সাধন করিতে পারেন। শুইয়৷ বসিয়া 
ঝ| বুথ আমোদ গ্রগোদে সময় নষ্ট কলা! কাহারও কর্তব্য নহে। 

ধড় বড় কল চালাইবার শক্তি সামথ্য নাই বণিয়। ছোট কণের 
কাধ্য ঝ হস্তশিল্প পরিত্যাগ করিয়া দীনত৷ বৃদ্ধি করা সঙ্গত নহে 

ভারতকে বিদেশীয়ের গ্রাস হইতে রক্ষা করিবার ইচ্ছা! থাকিলে 
নিজ নিজ শক্তি ও রুচি অনুসারে স্ত্ীপুরুষ সকলেরই শিল্পকার্যে 
মনোনিবেশ করা কর্তব্য। শিল্পই উন্নতির সুল। শিল্প দারাই লোক 
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কুসভ্া মধ্যে পরিগণিত হয়। ঘে সকল দেশ উন্নতির চরম' 
সীমায় উঠিয়াছে, শিল্পই তাহাদের গ্রধান সহায়) শিল্প দ্বারাই 
বাণিজ্যেরও উন্নতি হয়। শিল্পজাত দ্রবাই বাণিজ্যের গ্রসাঁর বৃদ্ধি 
করে। বর্তমান সময়ে ভারতে শিল্পের অবনতি ঘটিয়াছে বলিয়াই 
বাণিজাও লুপ্তপ্রায় হইয়াছে। বিদ্েশীয় শিল্পে ভারতকে গ্রী্ 
করিয়া রহিয়াছে । চক্র রাহগগ হইতে তখন তখনই মুক্তি লাভ 
করে কিন্ত ভারতের মুক্তি নাই। 

ভারতীয় শিল্পের পুনরুদ্ধারের গন্য ভ্ত্রী-পুরুষ ও বালক বৃদ্ধ সফলের 
অমবেত চেষ্টার গ্রয়োজন। সকলে মিপিয়া চেষ্ করিলে ভারতের 
লুপ্ত শিল্প আঁবার দেখ! দিবে। প্রতিধোগিতায় অমমর্থ বলিয়| 
কাহারও নিরাশ হওয়! কর্তব্য নহে। অন্ত দেশের তুলনায় নিজকে 
হীন মনে করিয়| উৎসাহ উদ্ধম পরিত্যাগ করা কাহারও উচিত 
নহে। যাহার যেরূপ শক্কি সামর্থ এবং সুযোগ সুবিধা! আছে, সে 
সেরূপ কার্য করুক। ধনীর অষ্রালিকা দেখিয়| কোন্‌ দরিদ্র 
নিজের পর্ণকুটার ভাঙ্গিয। ফেলে? ধনীর অষ্রালিকায় বৈদ্যুতিক 
আলো দেখিয়া কোন দরিদ্রই নিজ পর্ণকুটারেক্ তৈলের প্রদীপ, 
নিবাইর। ফেলে না। , কোন কেরাধীই অন্তকে জজ্‌ ঝ| মাজিষ্রেট 
হইতে দেখিয়া নিজের বিণ টাকার ফেরাণী গিধি পরিত্যাগ 
কবে না। 

নিজের যেরূপ শক্তিপাধর্থা ও অধিকার আছে, তদনসারে 
কার্য করিলেই উন্নতির আকা এবং চেষ্টা হয়। নিক্র্ণা হইয়| 
বসিয়া থাকিলে উচ্চ আকা! হইতেই পারে না। অতএব জী- 
পুরুষ সকলেরই শিল্পের উন্নতি সাধনে মনোযোগী হওয়! উচিত। 

গৃহিণীরা যদি শিল্পে সমাদর দেখান, তবে তীহাদের সন্তানগণও 
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অতি সমাদরে শিল্পের উন্নতি সাধন ধরিবে। ভারত পুর্ব গৌরব- 
রক্ষায় সমর্থ হইবে। 

ছোট বড় সফল বিষয়েই গৃহিণীর সমান ভাবে দৃষ্টি রাখিতে 
হয়। কোন্‌ বেলায় কি পরিমাণ ভাইল চাউল, কতটুকু হৈ 
লাগিবে এবং অন্তান্ত ধ্িনিষ কি পরিমাণে লাঁগিবে তাঁহ। গৃহিণী 
স্বয়ংই ঠিক করিয়। দিবেন। নিজ হাতে মাগিয়া দেওয়া! সন্তব 
ন! হইলেও মাপিয়। নেওয়ার সময়ে নিকটে থাকিয়া! পরিমাণ নির্দেখ 
করিয়া দিবেন। এ পকল বিষয়ে যদি তিনি দৃষ্টি না রাখেন, তবেই 
নানা বিশুঙখলা। ঘার্টবে। হয় আহারের সময়ে থাঁগ্চ জিনিষের অকুলন 
পড়িবে, ন| হয় প্রচুর জিনিষ ফাঁল! যাঁইবে। অবস্থা-বিগোষে 
চুরী হুইতেও পাঁরে। এ গকল বিষয়ে. ঢাকর চাঁক্রাণীর উপরেই 
যদি নির্ভর করা হয়, তবে জিনিষগুলি চুরী হয় এবং অনেকে গেট 
ভরিয়৷ খাইতে গায় ন|। 

অনেক উচ্চ পরিবারে এরপ ঘটনা! দেখিয়াছি যে, জিনিষ চুরী 
হওয়াতে যেঃ খাওয়ার অন্থবিধা ঘটে তাহা কর্তৃপক্ষের কর্ণগোচর 
হয় না। নীচ শ্রেণীর লোকেরাই পীরগ কথ। বলিতে পারে। ভ্র- 
লোকের! উপবাসী থাঁকিয়াও উহ! প্রকাশ করেন না। সেজগ্ঠই 
চাকর ঢাক্রাণীদের চুরীর স্ৃবিধ! হয়। 

পরিবেশনের সময়েও গৃহিণীর যথাসম্ভব দৃষ্টিরাথা আবশ্যক | 

খাড়ীর লোঁক এবং অভ্যাগত আত্মীয়ের! যখন আহার করিতে 
বসেন তখন গ্ৃহকর্জীর নিকটে থাক নিতাত্তই আবগ্তক। কে 
কিরূপ খাইতে পারিবেন, কাঁহাকে কিরাপ দেওয়া উচিত, ফে 
কোন্‌ ব্স্ত অধিক ভাল বাঁসেন। তাহ! বিবেচনা করিয়। গৃহিনী 
দেওয়াইবেন। 


গৃহকর্্য। ১০৯ 
গৃহিণী নিকটে থাকিয়া যদি বলিঘ! ন| দেন, পাঁচক পাচিক। 
ঝ। নববধুব উপরে সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়। যদি কার্ধ্যান্তরে বা ঘুমাইয় 
থাকেন, তবে তিনি গৃহিণীর উপযুক্তই নহেন। পাঁচক গাঁটিকারা 
লিজ পরিশ্রম লাথবের জন্ট অথব| বিবেচনার ভ্রাটবশত একবারেই 
অনেকগুলি খাগ্ দিয়া যাঁয়। যে বালক একপোয়া খাইতে, 
পারিবে, তাঁহাকে আধসের দিয় ফেলে? এ সকল বিষয়ে বত্রীর 
পূর্ণ দৃষ্টি না থাকিলে সে গৃহের নিশ্চয়ই অবনতি ঘটে এবং ছুর্মাম 
রটনা হয়। 
গৃহে যে সকল জিনিফ আছে, শী সসুদ্রায়ের * প্রতি সর্বদা 
গৃহিণী দৃষ্টি রাখিতে হইবে) কাস পিতলের ঘটা, বাঁটী ডেগ 
গামগা প্রভৃতি জিনিযগুলির লিখিত ফর্দী রাখিতে হইবে। এবং 
মধ্যে মধ্যে মিলাইয়। দেখিতে হইবে। মধ্যে মধ্যে সিলাইয়। না 
দেখিলে অনেক জিনিষই হাঁরান যায়, বা অপদ্ধত হইতে গারে। 
অনেক সময়ে চাকর চাঁকরাণীর। পরিষার করিবার জন্য যে জিনিষ 
গুক্করিগীতে ফেলে, আনস্ত বশতঃ আর তুলিয়া আনে না গৃহিণী 
দৃষ্টি না থাকিলে দাও, কুড়ালি, খন্তা গরভৃতি লোহার জিনিষ- 
গুলিও থাঁকে ন|। হয় চোরে নেয়, না|! হয় প্রতিবেশীরা কাজ 
করিবার জন্ত নিয়া আর ফেরত দেয় না, বা, আঁন| হয় না 
গেয়েদিগকে শিল্পকার্ধয শিক্ষা দেওয়াও গৃহিণীর বর্তব্য। মেয়েরা 
থাহাতে প্রয়োজনীয় শাট, কোট, বডি প্রভৃতি গ্রস্ত করিয়! খরচ 
বাঁচাইতে পারে, তাহাদিগকে মেইরপ প্রস্তুত করিতে হইবে। 
কর্তব্য কাঁধ্য করিয়া! যদি বিলামিতার জিনিষ গ্রস্তত করিতে পাঁরে 
তবে ভানই। 
থালিকারা গৃহিণী হইয়া যাহাতে অগ্ায়াসে সাংসারিক কার্য 


3১০ গৃহিণী। 


নির্বাহ করিতে পারে, তাহাদিগকে সেন্ধগ করিয়া প্রস্থত. করিতে 
হুইবে। দৈনিক খরচের. হিসাব, ধোঁপার হিসাব গ্রভৃতি . কার্য 
মেয়েদের হাতে রাখাই ভাব। তাহাতে তাহারাঁও শিক্ষার .সযোগ 
গায়। হিসাব ন! রাখিলে ধোপা পঁচিশখানি কাপড় নিয়া ধিশ- 
'থানি মাত্র ফিরাইয়। দিতেও পারে। 

চাকর বাঁজার খরচের অন্ত একটাকা নিয়া চোদ্দ আনার 
জিনিষ আনিয়াই মুক্তি পাইতে পারে। বিশেষতঃ হিসাব রাখা 
হইলে সেই হিসাব মাসাস্তে পরীক্ষা করিয়া যর্দি দেখা যায়, ফোন 
' "জিনিষ অসঙ্গতরপে অতিরিক্ত লাগিরাছে, তবে পর মাসে সে 
বিষয়ে সতর্ক হওয়া যায়। যে স্থলে দখসের তৈলে মাস চলিতে 
পারে, হিসাব না! থাকিলে সে স্থলে বার কি তেরসের তৈল 
আসিতে গায়ে । অতিরিক্ত আসিলে হয় অষ্ঠায়রূপে খরচ হয়, না 
হয় ঢুরি হয়। 

প্রত্যেক খাগ্ জিনিষ যেন ঘরে কিছু কিছু থাকে, সে বিষয়েও 
"গৃহিত্ীর দেখা উচিত। রাত্রি বারটার সময়ে যদি কোন আত্মীয় 
আগেন, তখন বাজার হইতে" জিনিষ আনাইয়! তাহাকে খাওয়ান, 
'অগস্তব। থরে খাগ্ক জিনিয না রাখিলে তখন নিশ্চয়ই লজ্জা! 
পাইতে হয়। | 

যে ঘরে টাক! পয়স। সঞ্চয় রাখা! অসম্ভব, সে ঘরেও গৃহিণী 


অন্ততঃ গ্রাতিদিন একমুষ্টি করিয়া চাউল সঞ্চয় করিবেন। এ ভাবে .. 


কিছু কিছু ডাইঙ্ তৈল প্রতৃতিও রাখিবেন। তাহা করিলে হঠাৎ 
অভাবে ,পড়িয়। কষ্ট পাইতে হয় নাঁ। পূর্বে গৃহিণীর! ধ্রূপ 
করিতেন খলিয়াই তাহাদিগকে গৃহলঙ্গী বল! হইত। 

অনেক ঘরে দেখ যাঁয় ঘরে চিনি বাতাস! ঝ| সন্দেশ। যখন 


গৃহকর্্ম। ১১১ 
বাহা আসে, তখনই তাহ বায় হইয়া! যায়। একটুও ঘরে রাখা হয় 
না। ইহা ভাল নহে। কোনও ভদ্রপোক থাবার জল চাহিলে 
তাহাকে দ্বধু এক গ্র্যাম জল দেওয়। ভদ্রতা-বিরুদধ। জলের সঙ্গে 
একটু মিষ্ট দিতে হ্য়।. সে বিষয়ে গৃহিণী যদি পূর্বে সতর্ক না 
থাকেন, ভবে ভদ্র রক্ষা! করিতে পারেন না। বালক বালিকারা 
মিষ্ট সামগ্রী যত পায়, ততই খাইতে পারে। তাহাদিগকে এ্রচুর 
পরিমাণে মিষ্ট দিলে কেব্ধ যে পরে অন্বিধায় পড়িতে হয়, তাহ! 
নহে, খালক বানিকাদদিগকেও চিররুগ্র করা হয়। 

অনেক মাতা! বালক বালিকার্দিগকে অধিক মিষ্ট খাওয়াইতে, 
গারিলেই তাহাদের গ্রতি খুব ন্নেহ দেখান হুইল বলিয়া মনে করেন 
কিন্তু তাহ! ভুল। অধিক মিষ্ট পিশুদের বিষস্বরাগ হইয়! দীড়ায়। 
অধিক মিষ্ট খাওয়ায় অনেক শিশু কমিবিকারে মারা যায়। মে 
রন্ঠই প্রাচীন! গৃহিণী! এ সকল বিষয়ে তীবরদৃষ্টি রাখিতেন। 

বস্তুতঃ গৃহিণীর যদদি সর্ধ্বতোসুখী দৃষ্টি না থাকে তবে পরিবারে 
নানা বিশৃঙ্খল ও বিপদ্‌ ধটে। গৃহে গৃহিণীর একাধিপত্য: থাকা, 
চাই “যে গৃহে সকলই স্বাধীনভাবে "চলিতে চায়। গলে গৃহের 
মুঘল নাই। 


স্ত্রী-চরিত্র। 


দীর্ঘদিনের আচরণে যাহ। গ্রকৃতি বা স্বভাব হইয়া দীড়ার় 
তাহাকেই চরিত্র বল! যায়। ভ্ত্রীনীতি সংসারের জননী বা ছীঁচ। 
যে খ্িনিষ যে ছাঁচে প্রস্তত হয় সে জিনিষ ঠিক মেরপই হইয়া 
থাকে। অন্ত প্রকার হইবার আশাই করা বায় না। অস্তানে 
জননীর শারীরিক ও মানসিক দোষগুণগুলি সমস্তই প্রতিফলিত 
হয়। অতএব শ্রীচরিত্র যাহাতে নির্দোষ, পবিত্র এবং সমাজের 
শিক্ষাগ্রদ হয়, তাহাতে সকলেরই তীক্ষ দৃষ্টি রাখা উচিত। জগদীশ্বর 
সীজাতিকে শ্েহ, মমতা, দয়া, দাক্ষিণা ও বিনয় প্রভৃতি সদ্গুণ দিয়া 
সি করেন। কিন্ত মেই গুণগুলি যাহাতে পরিপুষ্ট ও মতেজ হয় 
তাহার জন্য যর ও চেষ্টা আবশ্যক । 

ভূমিতে বীজরোপণ করিয়া অথব সেই বীজ অস্কুরিত দেখিয়াই 
নিশ্ে্ট থাঁক কর্তব্য নহে। রোগিত বীজে জলসেচনাদি না করিগে 
অনেক সময়ে বীজ অঙ্কুরিত হয় না) কোন কোন সময়ে অস্কুরিত 
হইয়াও মরিয়। যাঁয়। স্থলবিশেষে গাছে ফুল-ফল হয় হয় এমন 
সময়েও শুকাইয়া যাঁয়। 

জনসেচনাদি দ্বারা প্রথম হইতেই গাছটি সতেজ করিতে চেষ্ট! 
কর! উচিত। গাছটি সতের না হইলে উহার ফুল-ফলও সতেজ 
এবং পরিগুষ্ট হয় না। 

সেইরপ স্তরীহবদয়ে ঈশ্বরদত্ত কতকগুলি সদ্গুণ আছে বলিয়াই যদ 
নিশ্চেষ্ট থাকা খায়, তবে স্ত্রীজাতির উৎকর্ষ সাধন অসম্ভব হইয়া! 
পড়ে; এবং সেই গুণগুপি দোষেই পরিণত হয়। 


স্্র-চরিত্র। ১১৩ 


অতএব যাহাতে শ্ত্রীতরিত্র উন্নত হইতে পারে সর্ধতোভাবে সেই 
চেষ্টা করা সকলেরই কর্তধ্য। জ্্রীচরিত্র উন্নত না| হইলে বংশের 
উন্নতি অসম্ভব। শিশু প্রথমেই মাতা হইতে শিক্ষা লাভ করে। 
শিশু মাতা হইতে যেরূপ রীতি নীতি শিক্ষা করে, তাহ! ভাহার হৃদয়ে 
দুটভাবে অঙ্কিত হ্ইয়৷ থাকে। কখনও তাহার বিপরীত আচরণ 
করিতে গারে না। 

প্রাকৃতিক নিয়মে জীন্বদয়ে যেমন কতকগুলি গুণ আছে, তেমনই 
শারীরিক বল, মানসিক বদ ও তেজন্িত৷ প্রভৃতির অভাঁধও 
আছে। তাহাতেই স্ত্রীজাতির কর্ণানির্বাহের উপযোগী সামর্থা জন্মে 
না। ভ্রীচরিত্রে মানসিক বল ও তেজস্বিতার অম্পূর্ণ অভাব থাঁকিলে 
আত্মবক্ষা করাও অসম্ভব হইয়া উঠে। থে সতীত্ব সত্রীজাতির অমূল্য 
সম্পত্তি, তাহাঁও মানসিক বল ও তেমজন্বিতার অভাবে রক্মা করা 
যায় না। অতএব যে সকল গুণ অপরিপুষ্ট সেই গুণগুণির উৎকর্ষ 
সাধন করিতে হইবে। এবং যে সকল গুণের অভাব আছে, & 
সমুদয়ের পুরণ করিতে হইবে। উৎকষ্ট বন্তরও উৎকর্ষ সাঁধন 
করিতে হয়। খনিতে যে রদ্ব পাওয়! যায়। তাহাও পরিফার করিয়া 
লইতে হয়। পরিষ্কার না করিলে সমুজ্জল হয় না। স্ত্ীচরিত্র সুগঠিত 
হইলে উহার সৌনার্যের নিকটে পৃথিবীর কল মণিই পরাজিত 
হয়। শত শত স্থিববিছ্যতের আলোকে গৃহ যেরপ আলোকিত হয়, 
এক জীচরিত্রের আলোকে ত্রাহা অপেক্ষা খতগুণ অধিক আগোকিত 
হ্য়। 

চরিব্রই পুজালাভের এক মাত্র কারণ। লোকের বিগ্াবুদ্ধি ধতই 
থাকুক না কেন, লোক প্রথমে চরিবের প্রতিই. লক্্য করে| 
বিষতাবদ্ধির সহিত অগ্ঠের সম্পর্ক থাকে না, কিন্তু হ্বভাবের সহিত 

৮ 


১১৪ গৃহিণী । 


অন্যেরও বিশেষ সম্পর্ক থাকে৷ যাহার নিকটে থাকিতে হইবে 
ভাহাঁর বিগ্বাবুদ্ধি দেখিবার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু চরিত্রের গ্রতি 
যদি লগ্য করা ন| হয়, তবে সৃত্যুও ঘটিতে পাঁরে। অন্ত বিপদ ত 
গ্রতিমুহূর্েই ঘটিতে পারে! 

সর্পবিবরের নিকটে শয়ন করিয়াও কথঞ্চিৎ জীবনের আঁগা। 
কর! যাঁয়, কিন্তু ছুশ্চরিত্র লোকের ভ্ঞাতসারে শত যোজন ব্যবধানে 
থাকিয়াও নিরাপদে থাকা যায় না। সর্প দত্ত-সংযৌগ করিতে ন! 
পারিলে প্রাণ-বিনাশ করিতে পারে না, কিন্তু ছুশ্চরিত্র লোক 
বহু দুরে থাকিয়াও অন্তের ধনগ্রাণ অপহরণ করে। 

দুন্চরিপ্র লোক নির্দোষ সদাশয় লোকেরও ছুূর্নাম রটনা করে, 
উহার। নিকটে যতই মিষ্ট কথা বলুক ন! কেন, নিজ হ্বদগ্থানিকে 
ছগ্ধের ন্যায় যতই নির্শাল দেখাইতে চেষ্টা করুক না কেন, কিন্ত 
অন্তরট। বিষে পূর্ণ থাকে। 

যিনি তীহাঁদের উপকার করেন, যিনি তাহাদিগকে সম্পূরণরূণে 
বিশ্বাস করেন) উহার! সেই সাধুরও সর্বনাশ করিয়া থাকে। দুষ্ট 
লোক যে শিষ্টাচার ও আত্মীয়তা! দেখায়, তাহা কেবল বিশ্বাস 
জন্মাইবার জন্যই । ছুশ্ঠরিত্র শত্রই হউক, বা আত্মীয়ই হউক? সর্ধদ| 
অনিষ্ট করিয়া থাকে। অন্নার যখন উষ্ণ থাকে, তখন ধরিলে ছাঁতি 
গুডিয়। যায়, খন শীভল হয়ঃ তথন ধরিলে হাঁত মলিন হয়। 
চরিত্রহীন লোকও সংসারের অনিষ্টভিনন উপকার করে না। 
যাহাদের হ্বদয় বিষপূর্ণ তাহারা প্রায়ই বাঁকো মধু বর্ষণ করিয়া 
খাঁকে। খলের বিগ্বা ও বিনয়াদিগুণ থাঁকিলেও তাহার সংশ্র 
। পরিত্যাগ কর! কর্তবা। তাহা ন! করিলে নিশ্চই বিপদে পড়িতে, 
হ্‌য়। 


স্রী-চরিত্র। ১১৫ 


যে ব্যক্তি অর্পের মন্তকে সমুজ্জল মণি দেখিয়! উহাকে সাদরে 
খরিতে যাঁর তাহার মৃত্যু নিশ্চিত। যাহার চরিত্র অসৎ, তাহার 
প্রতি ধেমনই শিষ্টাচার কন! যাঁউক না কেন, হত বিনীত ব্যবহারই 
করা যাঁউক না কেন, কিছুতেই তাহার ছু্ম্বতাৰ দূর হয় ন|। 
বিযবৃক্ষে চিরকাল অমৃত সেচন করিগেও সেই বিষবৃক্ষে অমৃত ফল 
, ফলে না। কুকুরের লেজ শত চেষ্টাও সোজা করা যাঁয় না। 

অসন্তোষের উপযুক্ত কারণে অসন্তষ্ট হইয়৷ যাহারা অনিষ্ট করে, 
তাহাদিগের সত্তোষ সাধন করিয়া অনিষ্ট নিবারণ করা যাঁয়।, কিন্ত 
যাহাঁর। ত্বভাবতই খল, অন্টের অনিষ্ট করাই যাহাদের প্রন্কৃতি, 
সাধুরা কিছুতেই তাহাদের হাত হইতে অব্যাহতি পাইতে পারেন 
না। 

সংসারে নিরবচ্ছিন্ন প্ুখ কোথাঁও নাই। যেখানে অমৃত সেখানেই 
বি্ষি। পরগদীশ্বব এই সংসাঁরটি সুগন্ধি ফুলের বাগান করিয়! গ্রস্তত 
করিয়াছেন। কিন্তু যদি কীটবগ খলের সৃষ্টি না করিতেন, তব সংসার 
কেমন জুখের হইত? " 

মলয় পর্বতের চন্দন তরুগুলিতে ও সরোবরের পদ্মাঝনে ভীষণ 
বিষধর সর্গগণ বাস করে। নীলমেঘের গাঁয়ে তড়িৎ যে), মানব 
হরয়ের আনন্দ বর্ধন করে, তাঁহাতেও জগদীশ্বর বজের শষ করিয়া 
রাখিয়াছেন। 

জগদীশর যদ্দিও অনেক মানবের হৃদয়ে অনির্ধমচনীয় গুণরাঁজি প্রদান 
করিয়৷ জগৎকে স্থখী করিতে ইচ্ছা! করিয়াছিলেন কিন্তু কি ভাবিয়া 
আধার খলের মুখে তীক্ষ দত্তের সৃষ্টি করিয়৷ রাখিয়াছেন। এই 
দত্ত সর্পস্ত অপেক্ষাও তীক্ষ। গুণবান্‌ থ্যজির গুণ বিকাশ হইতে 
না| হইতেই থলের দত্তের সম্মুখে পড়িয়। ছিন বিচ্ছিন্ন হইয়া যাঁয়। 


১১৬ গৃহিণী। 


জগদীশ্বর এই পৃথিবীকে নন্দন কাঁনন করিগী! সৃষ্টি করিগীছেন। 
তীঁহার এই বাগানে অসংখ্য পারিজাত আছে। কিন্ত অসংখ্য তীব্রদত্ত 
কীটও স্থষ্টি করিয়া রাধিয়াছেন। উহারাই উপযুক্ত সৌরভ বিস্তারের 
অন্তরায়। খলের অত্যাচারে সংসারে কেহই নির্ধল জুথ ভোগ করিতে 
পারেন না| উহারা সদাশয় সাধুরও সর্বনাশ করিতে কুঠিত হয় না) 
গুণবানের দৌষ কীর্তন করিয়াই স্থী হয়। 

সুস্থ ও পবিত্র শরীরের যে অংশে অতি ক্ষুদ্র একটি ব্রণ আছে, মাছি, 
নিমেষ মধ্যে খোঁজ করিয়া লইতে পাঁরে। যে পয়োধর হইতে শিশু 
অমুতময় দুগ্ধ পাঁন করে, জৌঁক তাহা হইতে রক্ত বাহির করিয়া লর়। 
সহঅ গুণ থাকা সত্বেও দৌষ বাহির করিয়া লওয়াই খলেব স্বভাব । 

শীকারীরা যেমন বাঁণ পাঁতিয় সরল হৃদয় মগের গুতীক্ষায় জঙ্গলের 
আড়ালে বসিয়া থাকে, খল ও গুণবান্‌ বা গুণবতীর গ্রশংস! শুনিবাঁর 
গ্রতীক্ষায় যেন গ্রস্তত হইয়া থাকে। লক্ষের অনুসন্ধান পাঁইলেই 
বাক্যবাণ নিক্ষেপ করিতে থাঁকে। প্রশংগ! শ্রবণমান্রেই শতমুখে তীত্র 
গ্রতিবাঁদ করিতে আরম্ভ করে। এক একটি গু খণ্ডন করিবার জন্ত 
শত শত দোষের আরোঁপ করিয়া বসে। স্ত্রী পুরুষ উভয় শ্রেণীতেই 
তীন্ূপ খল লোক আছে। একটি রমধী অন্য রমণীর প্রশংসা শুনিবামার 
এক নিশ্বামে তাহার সহঅটি দোষের কথ! বলিয়া ফেলে। 

সাধারণতঃ লোক চারিভাগে বিভক্ত হইয়। থাকেন--ধাহার| নিজের 
অর্থ ও সম্মানের হানি করিয়াও অন্তের স্বার্থ ও সম্মান রক্ষ। করেন 
তাহারা দেবত। | বীহার। নিজের স্বার্থহানির সন্ভাবনা! না থাকিলে 
প্রাণপণে পরের উপকার করেন, তীহারা উত্তম মনুষ্য। আন্তের 
্বার্থ নষ্ট না৷ করিলে যে স্থলে নিজ স্বার্থ লাভ কর! যায় না, অন্যকে 
পদস্থ না করিলে নিজে গ্রশংসা পাইতে পারেন ন!; সে স্থলে অনেকেই 
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অন্তের ক্ষতি করিয়াও নিজের দ্থার্থ সাধন করেন, এবং গ্রশংসা পাইতে 
চেষ্টা করেন। তীহাদিগকে মধ্যম শ্রেণীর মান্য বল| যাঁয়। 
স্বার্থলাভের মস্তাবনা ন| থাকিলেও যাহার! গ্রাণপণ পরিশ্রম করিয়া 
এবং বিস্তর অর্থক্ষতি স্বীকার করিয়াও অন্তের অনিষ্ট করে, তাঁহারা 
অধম শ্রেঘীতে পরিগণিত। ব্স্ততঃ সে নরাধমগণ মন্থযু নামের সম্পূর্ণ 


' অযোগ্য । 


লোভ, হিংসা, দে, ঈর্ষ! ও পবেব অনিষ্ট চিন্তা গভৃতি দার! মনুষ্যত্ব 
নষ্ট হয়। এ দকল দৌষ চরিত্রবান বা চরিত্রবতীর হৃদয়ে কখনও স্থান 
পায় না। ধিনি অন্তকে সুখী করিবার অন্ত গ্বয়ং অসীম কষ্ট অনায়াসে 
সহ করিতে পারেন, ধিনি নিজের প্রশংসা শুনিয়৷ আত্মহার৷ হন না, 
নিন্দা শুনিয়াও কর্তব্য্যুত হন না) ক্রোধের কারণ উপস্থিত হইলেও 
ধাহার মুখ প্রসন্ন থাকে, শোকে ছুঃখে বাহার হৃদয় উদ্বেলিত 
হ্য় না, যিনি সাগরের ন্তায় গম্ভীর, ঘোর বিপদের সময়েও যিনি অচ্ 
ও অটল; সম্পর্দের সময়ে যিনি অপরাধীর শত শত দোষ অগ্লান- 
বদনে সহা করেন, যিনি নিঃস্বার্থভাবে দরিদ্রকে ধনদান করেন 
এবং মনে কোন উদ্দেখ্ঠ ন! রাঁখিয়! বিগন্ন ব্যক্তির উপকার করেন, ধিনি 
আত্মসং্যম 'দ্বার। মনকে সর্ধগ্রকার প্রলোভন হইতে নিবৃত্ব রাখিতে 
পারেন, যিনি অন্তের গুণ ভিন্ন কখনও দৌয দেখেন না, পরনিন্দা শুনিয়া 
দুঃখিত এবং গরের প্রশংসা শুনিয়া আননিত হন, অন্ঠের দুঃখ দেখিলে 
বাহার হৃদয় ছঃখে গলিয়। যায়, ভিনিই চরিব্রবান্‌ বা চরিত্রব্তী | বস্তুতঃ 
ধাহাদের চরিত্র জগতের আদর্শ, তাঁহার! স্বয়ং অসীম কষ্ট শ্বীকার 
করিয়াও পরের হিত সাধনে রত থাঁকেন। 

বৃক্ষ যেমন নিজে ঝড় বৃষ্টি, শিলাঁপাঁত ও হুর্যোর গ্রথর কিরণ সহ 
করিয়াও শ্রমকাঁতর পথিকদিগকে ছায়া ও ফল দীন করিয়া জুখী করে, 
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সেইরূপ চরিত্রবান্‌ ও চরিভ্রবতীরাও অকাতরে সংসারের সকল কষ্ট সঙ্ত 
করিয়া, পরহিতেই নিজকে নিয়োজিত রাখেন। হারা প্রাণান্তেও 
সতা পরিত্যাগ করিয়া মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করেন না। 

অহ্কীর তাহাদের পবিত্র হৃদয়কে স্পর্শ করিতেও পারে না। 
তীহার! নিজেকে ক্ষুদ্র অপেক্ষাও কুদ্্তর বলিয়া জানেন। তীহার। শত 
শত বাধা বির অতিক্রম করিয়া অবিরাম গতিতে বর্তব্যপথে অগ্রপয় 
হইতে থাকেন। শত শত বিপদে পড়িয়াও, অনন্ত শোঁক দুঃখের 
মধ ডুবিয়! থাকিয়াও ঈশ্বরের প্রতি দোষারোপ করেন ন!। 

সাধারণ স্ত্রীলোক বিপদ্‌ দেখলেই পরিজন বা জাত্বীর খ্বজনের উপরে 
দোষ চাপাঁইয়াই নিরস্ত থাঁকে। কিন্ত চরিত্রবতী রমণী নীববে গরতীকার 
চেষ্টা করেন, অন্তের উপরে কখনও দোষারোপ করেন না। তাঁহাবা 
জানেন যে, এই মংসারটি ভীষণ যুদ্ধক্ষেত্র। প্রতি মুহূর্তেই বিপদের 
সহিত এবং কাঁমক্রোধাদি রিপুর সহিত যুদ্ধ করিয়! জয়লাভ করিতে হয়। 

অসৎ লোকের চরিত্র কপটতাঁয় আচ্ছাদিত থাকে । ভাহাদের 
মুখে এক, মনে অন্ত। তাহার! যাহা বলে, কার্যত তাহার বিপরীতই 
করিয়৷ থাকে। 

যাহার সৌন্দর্যে চত্্ও পরাজিত, যাহার বাক্য অমৃতের ন্যায় 
স্মমধুর, যে কৃত্রিম ভালবাসা দেখাইয়া তৎক্ষণাৎ তোঁকের মন 
ব্বীভৃত করিয়া ফেলে, তাহীর হ্বদয় যে বিষপুর্ণণ সরা গএকতির 
লোকেরা তাহা বুঝিতে গারেন না। গেই সৌরভময় ফুলবাঁগানের 
অভ্যন্তরে যে ভীষণ বিষধর সর্প বাস করে, তাহা অনেকে কল্পনাও 
করিতে পারেন না। অনেকে বাহা দর্শনেই মোহিত হন, অভ্যত্তর 
ভাগ দেখিতে চেষ্টাও করেন না। সেজন্ই বিপদে পড়েন। 

যে জরলতা ও দয়া স্ত্রীজাতির ভূষণ ভাঁহাই বদি অতিশন় 


স্্রী-চরিত্রে। ১১৯ 


বৃদ্ধিগ্রাপ্ত হয়, তবে বিপদ্দের কারণ হয়। ভুর্জনেরা সঙ্ষল গ্রকৃতির 
লোৌককেই গ্রবঞ্চিত করিতে চেষ্টা করে। ভ্্রীজাতির সর্ত1 দয়া 
বিনয় প্রভৃতি থাক! ভাল, উ সকল গুণ দ্বারাই জ্রীজাতি লোকের 
আদরণীযা ও পুজনীয়া হন। কিন্ত দেশ কাঁঘ ও পাত্র বুঝিয়া 
চলিতে হইবে 1 নিজ হৃদয়কে ছুষ্টের নিকটে বজ্জ অপেক্ষাও কঠিন 
করিতে হইবে। সাধুর নিকটে কুন্ুম অপেক্ষাও কোমল করিতে 
হইবে। 

জীচরিত্র স্ুুশিক্ষা ও সংসংসর্গেই গবি্ ও পুঁজনীয় হয়। 
কুশিক্ষাও কুসংসর্গে কলুধিত হইয়া অতি ভীষণ আঁকার ধারণ 
করে। আমাদের শাস্ত্রে স্ত্রীচরিত্রের যেমন প্রশংসা আছে, সেন্ধপ 
ঘোর নিন্নাও আছে। সাধারণতঃ দেখ! যায়, শ্ত্রীজাঁতির হাদয়ের 
বল নাঁই। আত্খনির্ভরতা নাই। যে যাহা বলে তাহাই করিতে 
প্রস্তত হয়। 

কোন ছুষ্ট লোক যদ্দি বিষ থাওয়াইয়া অন্তের প্রাণ বিনাশ 
করিবার অন্যও অনুনয় বিনয় করেঃ তবেই রমণীর কোমল হৃদয় 
গলিয়। ধাঁয়। তাহাই করিতে প্ররস্তত হয়। ছুষ্টের কৃত্রিম কাঁত- 
রোক্তি শুনিলেই জীর হয় দয়ার্জ হই! পড়ে। প্রীক্পাপ সরলতা, 
দয়া ও কোমলতাঁদি সংপারের উপকারের জন্ত ন! হইয়। ঘোর 
অনিষ্টই করিয়া থাকে। 

বিচারালয়ে ভ্রীঘটত যত মোকদদম! হয়, তাহার অনুসন্ধান 
করিলে দেখ! যাঁয়। স্তরীনোকটি যাহার তত্বাবধানে থাকে, তাহার 
অন্ুকূলেই সাক্ষ্য দেয়। সত্য মিথ্যার প্রতি দৃকৃপাত করে ন|। 
তখন মনে হয়। যাঁহাকে দেবী বলিয়া! মনে করা হইয়াছিল, দে 
এখন ঘোর পিশাচী! 


১২০ গৃহিণী । 

বস্ততঃ দুর্বল মন প্রলোভনে পড়িক্। টিকিয়| থাকিতে পারে না । 
কেহ অনুরোধ করিলে, ভাল মন্দ বিচার না করিয়াই তাহা রক্ষা 
করিতে সম্মত হয়। সামান্ত শ্বার্থের গ্রলৌভন দেখাইতে পাঁক্পিলেই 
স্্ীজীতিকে বশীভূত করা যায়। যে কৈকেরী প্লামচন্রকে 
নিজ প্রাণ অপেক্ষা অধিক ভাল বাসিতেন, যিনি রামচঞ্জের 
রাজ্যাভিষেক উৎসবে আনন্দে আত্মহারা হইয়াছিলেন, সেই 
কৈবেরী ছুষ্ট। মন্থরার কুমন্ত্রণায় পিশাচী বাঁ চণ্ডালী অপেক্ষাও 
অধিক গ্বণিত কার্য করিয়াছিলেন। সর্ধজনপ্রিয় রামচঞ্জের 
মন্থকে রাজমুকুটের পরিবর্্ে জটাধারণ করাইয়াছিলেন। রাম্চন্্রকে 
রাজদও গ্রহণের পরিবর্তে নির্বধাসন্দওড গ্রহণ করাইয়াঁছিলেন। 

শীল্সকীরগণ শ্ত্রীচরিত্বে বড়ই কটাক্ষ করিয়াছেন। তাহাদের 
বছদর্শিতাই সেই কটাক্ষের কারণ। অনেক দেখিয়! শুনিয়াই 
তাহার এরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু অবশ্যই স্বীকার 
কৰিতে হুইবে যে, সংসারে মন্দ লৌক যেমন ছিল ও আছে, তেমন 
ভাল লোকও অসংখ্য ছিলেন এবং এখনও আছেন। যে সকল 
রমণী সুশিক্ষা পান এবং সৎসংসর্ণে বাস করেন, তাহাদিগের 
চরিত্র দেবতার গায় হয়। যাহার! স্থুশিক্ষা পায় না এবং কুসংসর্থে 
বাগ করেঃ তাহাদের চরিত্র সাধারণ প্রলোভনেই কলুখিত হয়। 
যাহাঁদের চরিত্র একবাঁর কলুষিত হয়, সংদারে তাঁহাদের কিছুই 
অর্তব্য থাকে না। সকল প্রকার অপকার্ধই তাহার। করিতে 
পারে। তখন তাহাদের লজ্জা, ভয়, বিনয়। কিছুই থাকে না। 

অতএব শ্ীলোকের লেখাঁপড়া শিক্ষা অপেক্ষা চরিত্র-গঠন 
প্রধীন কর্তবা। প্রথমেই নীতিশিক্ষ! ছার। রমনীপ্রিগ্রের চত্িত্র-গঠন 
করিতে হইবে। যে লেখাপড়া চরিত্র-গঠনের অঙ্গকুল এবং 


স্্রীচরিত্র। ১২১ 


সাংদারিক উন্নতির পথগ্রদর্শক, সেরূপ লেখাগড়া গিখিতে গারিণে 
তাহা ভাঁনই। কিন্ত কুরুচিপূর্ণ পুস্তক পাঠে ঘোর অনিষ্টই হইয়! 
থাকে। 

জীচরিজ সুগঠিত করিতে হইলে শ্রীন্বায় যাহাতে ধর্শো অন্ুরজ্ঞ 
হয়। তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। কুলবধূগ্ধণের হৃদয় যাহাতে 
অদতীর সংসর্ণে পড়িয়া কলুষিত না হয়, তাহাতে তীন্রদৃষ্ঠি রাখিতে 
হইবে। জ্্ীচরিত্র ম্বভাবতঃ তরণ, শ্বচ্ছ ও পবিত্র বলিয়াই অতি 
অল্প কারণে মণিন ও কলুধিত হয়। সৎসংসর্গে দশ বৎসরে যে 
জুচরিত্র গঠিত হ্য়, হুষ্টার্দিগের সংসর্থে পড়িলে দশ মিনিটে মেই 
নির্মল পবিত্র চরিত্রে কলঙ্করেখা অঙ্কিত হয়। সত্ীগণ যে গতিকে 
জীবন-সর্বন্থ বলিয়। জীনেন, ছুশ্চরিতারা সতীদিগকে মন্ত্মুগ্ধ করিয়! 
সেই পতির হ্বদয় হইতেও বিচ্ছিন্ন করিয়া লইতে পারে। উহার 
এমনই কৌশল জানে যে, এমনই মোহন মন্ত্র জানে যে, ছুই 
মিনিটের আঁলাপেই সরল-হবয়াদিগকে বশীভূত করিয়া ফেলিতে 
পারে। উহাদের কুমন্ত্রণায় তাহার| বুঝেন যে) উহাদের মত 
আত্মীয় সংসারে আর নাই। উহারা যাহা বলে তাহাই কর্তব্য 
বলিয়া মনে করেন। সে জন্যই কুলধধূদিগকে কুসংসর্গে যাইতে 
দেওয়া অভিভাবকগণের কর্তব্য নহে। ধগ্ধপে সাদা কাপড়ে 
অতি অল্প মাঁটা লাগ্িলেই দাগ পড়িয়। যায় এবং অতিশয় 
খারাপ দেখায়। ছুগ্ধে একবিদদু গোমৃত্র পরিলেই এ দুগ্ধ বিকৃতও 
নষ্ট হইয়! যাঁয়। সুমধুর দুগ্ধ তৎক্ষণাৎ অগ্নত্ব প্রাপ্ত হয়। যে 
রমণীর চরিত্র সৎ, তিমি দেবতার গ্ভাঁয় পুজনীয়। হন। কিন্তু শিক্ষা 
এবং সংসর্গের দৌষে যাঁহার চরিত্র কলুষিত হয়, সেই শ্রী পিশাচী 
অপেক্ষাও অধিক স্তৃণিতা হয়। 


॥ 


১২২ গৃহিণী । 


পিশাচীরা সংসারে যেমন নরকের বিভীধিক! দেখায় দেবীগণ 
তেমনই অমৃত বর্ষণ করিয়| মৃত শবীরেও জীবন সার করেন। 
চরিপ্রেবতী রমণীদ্িগকে দেখিলে অথবা তাহাদের নাম শুনিলেও 
লোকের হৃদয় আনন উৎ্ফুল্প হয়। ছুশ্চরিত্র ঘোঁকের দর্শন দুরের 
কথ|, নাঁম শুনিলেও লোঁকেব হৃদয়ে ঘ্বণা জো এবং মুখ মলিন 
হইয়া যায়। " 

যাত্রা গানে এবং নাট্যাভিনয়ের সময়ে রাবণ দুর্যোধন এবং 
ছুঃশাসন গ্রতৃতিকে দেখিলেই লৌকেব বিরক্তি জন, অনেকেই 
ক্রোধে আত্মহারা হন। কাহারও ওঠ কাঁপিতে থাকে । কাহারও 
দত্তের কড়মড়ি পধ্যস্ত শুনা যাঁয়। বস্ততঃ খাহাদেব ধৈর্যগুণ কম, 
ঘটনাটি সত্য কি আরোপিত, তাহা নির্ণয় করিবার শক্তিও অন্ন, 
তাহাদের খ্ররূপ ভাব হওয়া! অস্বাভাবিক নহে। 

দ্রৌপদীর সভান্থলে কেশধারণ ও পরিধেয় বদনের আকর্ষণ 
যর্দি উপযুক্ত রূপে অভিনীত হয়, তবে বোধ হয় কোন হ্ৃদয়বাঁন্‌ 
ব্যক্তিই স্থির থাকিতে পারেন না। অতি শিক্ষিত লোঁকের সভা 
হইলেও পরী সময়ে একটি মৃদ্মন্দ কোলাহল শুনা যায়। রামচন্দ্র 
ঘুধিষ্টির গ্রভূতি ধর্মবীরদ্রিগকে খন বিপন্ন দেখ। যায়, তখন আনেক 
সভ্যাই অশ্র মোচন করেন এবং ছুঃখার্ড ধর্মবীরগণের প্রতি 
সমবেদনা! প্রকাশ করিয়। ছুঃখ লাঘব করিয়। থাঁকেন। নিজ নিজ 
জীবন দান করিয়াঁও তীহাদের সাহাধ্য করিতে ইচ্ছুক হন। ইহাই 
সৎ ও অসতের প্রভের। 

অভিনয়ে সীতা, সাবিত্রী, দমযন্তী ও শৈব্যা গ্রভৃতি সতীগণের 
ছুখ দেখিয়া কোন্‌ হৃদয়বান্‌ ব্য্ভি, অশ্রু সংবরণ!করিতে পারেন? 
পৃথিবীর সমন্তলোকই সেই সাধ্বীগণের ছুঃখে ব্যথিত হইতেন। 
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সেই ছুঃখ কোটি কোটি ভাগে বিভক্ত হৃইয়। যাইত বলিয়াই, 
তাহাদের হ্বদয় ছুঃখভারে আক্রান্ত হইত না? অনায়াসে তাহার! 
ছংখ সহা করিতে পারিতেন। যাঁদের চরিত্র সৎ তাহার দুঃখের 
আবস্থায় থাঁকিয়াও কষ্ট বোধ করেন না। ইহাই চরিত্রের 
গণ। 

অনেকে বিগ্ভাশি্গ। কখিয়াও অৎ-অসৎ, কর্তব্য-অবর্তধ্য ঠিক 
করিতে পারেন না, কিস্তু গ্রাত্যক্-দর্শনে অজ্জানলোকও অত্তি 
সহজে সর্দসৎ নির্ধারণ করিতে পারে। সৎ-সত্য, উহা নিজেই ধর 
দেয়। অনুসন্ধান করিয়া চিনিবার এয়োজন হয় না। সৎ বিষয়ের 
শ্রবণে এবং সংলোকের দর্শনে হায় শ্বরংই উৎফুল হইয়া উঠে। 
অসৎ ব্যয় এবং অসংলোকের দর্শন শীত্রেই লোকে মন বিষণ্ন 
এবং মুখ মলিন হইয়। উঠে। গোলাপ মঙ্তিকাঁ ও মালতী এভৃতির 
মৌরভ অনুভব করিতে কাহারও উপদেশ প্রয়োজন হয় না। 
মলমুত্ধ ও পচা দ্িনিষের ছুর্গন্ধে থে লোকে দ্বণা প্রকাশ করে 
তাহাতেও কাহানও উপদেশ অপেক্ষা করে না। চিনি মুখে দিলেই 
উহ্থা মিষ্ট বস্ত বণিয়! চিনা যায়। জামানত নিম বা টিরতা জিহ্বায় 
লাগিলেই তিক্ত বলি চিনা যায়। তাহাতে কাহারও উপদেশের 
গ্রয়োজন হয় না। 

যাহাদের চরিত্র অসৎ তাহাদের অকর্তব্য কিছুই নাই। তুমি নিজকে 
নিত্পাপ নি্চপঙ্ক জান বগিয়া অসৎলোকের নিকটে নিঃশগ্ক মনে 
থাকিও না। তাহার! চন্দ্রের গাঁয়েও কালি মাথিয়। দিতে পারে। 
উহার! ধিথ্যাকে সত্য, এধং সত্যকে মিথ্া। করিতে পাঁরে। 

চিত্রকর যেমন সমতল পটে উচ্চ নীচ পর্ধত শ্রেণী গ্রাকিয়! 
দেখাইতে পারে, আোতস্বিনী নদীর অত্যুচ্চ তরক্শ্রেণী দেখাইয়| 


£ 
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লোকের বিশ্বয্ন জন্মাইতে পারে। ঘাছকর (যাহারা ভেদ্দিবাজি 
দেখায়) যেমন গ্রাঁণিশূন্ত গৃহে অশ্বারোহী ও পদ্দাতি সৈম্ভগণের 
ভীষণ যুদ্ধ দেখাইয়া লৌকদিগকে বিস্মিত করিতে পারে, সেইরূপ 
খল সম্পূর্ণ মিথ্যাকেও সত্য বলিয়! বুঝাইতে পারে । 

ভুমি যেমনই নির্দোষ ও নিষ্পাপ হুওনা কেন, ছুজ্জনের হাত 
হুইতে অব্যাহতি গাইবার আশা করিতে পার না। দুষ্ট লোকের 
বিগ্তাবুদ্ধি দেখিয়া ভূলিও না। যাহার গুণ আছে, তাহার দোষ 
থাকিতে পাঁবে না বলিয়া কখনও বিশ্বাস করিও না। যে সর্পের 
মন্তকে মণি থাকে, সেই সর্প কি প্রাণিগণেব প্রাণ বিনাশ করে না? 
ঘুশ্টরিত্র লোক মুখে মিষ্ট কথা বলে বলিয়া তাহার হুদয়াটি বিষ- 
পৃষ্ঠ বলিয়! গনে করিও লা। যে কলসীটি বিষপূর্ণ, উহা সুখে 
একটু ছুগ্ধ দেখিয়া ভুলিও না। 

অনেক ছুষ্ট লৌক সাধুতাব ভান করিয়া নিজ ছুরভিসন্ধি পূর্ণ করে। 
কোন কোন বঞ্চক দৌকানদার সমস্ত শরীরে তিলক কাটয়! 
মানার ঝুলিতে হাত বাখিয় সর্বদা হরিনাম জপ করিয়া প্দাধুঃ 
সাজে। লোকের বিশ্বাস জন্মাইবার জন্যই তাহারা এরূপ ফাদ 
পাঁতে। ইহার! গতিসেরে প্রায় এক পোয়া করিয়া কম দেয়। 
অব গ্রকৃতিব লোকেরা উহাদের নিকট টাঁকা! গচ্ছিত রাখিয়াও 
প্রবঞ্চিত হন। শ্ররূপ অনেক ঘটনা! আমর! অবগত আঁছি। 

ধাহাঁর| সন্ধা! পুজীয় দিবসের অধিকাংশ সময় অতিগাঁত করেন 
তাহাদের শধ্যেও অনেক প্রবঞ্চক দেখ! যায়। তাঁহাদের আফিকের 
সময়টাও পরের অগকাব চিন্তীয়ই অতীত হয়। 

বর্তমান সময়ে কোন কোন নব্যশিক্ষিত লোক দেশহিতৈষী সায়া 
ধিলক্ষণরূগে স্বার্থ সাধন করিয়া লইতেছেন। কেহ কেহ কিছু 
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দিন পরে ছুই চারি লক্ষ টাকা আত্মসাত. করিয়। বসেন। প্রায় 
গ্রত্যেক শ্রেণীর লোকই নিজ নিজ শক্তি অন্মারে রগ অর্থ 
উপার্জন ঝা স্বার্থমাধনে প্রবৃত্ত হইয়্াছেন। সংসারে অনেক সাধু? 
অনেক পরোপকারক এবং অনেক শ্বদেশহিতৈধী দেখা যাঁয়। কিন্তু 
খন প্রলোভনের বসত নিকটে গড়ে, তখনই তীহাদের পরীক্ষা 
হ্য়। সেই মহা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া সার্দারণ মন্তুষের কর্ম 
নহে। যিনি উত্তীর্ণ হইতে পারেন, তিনি প্রকৃতই মহাপুরুষ বা 
পুজনীয়৷ দেবী। অতএব বুঝিতে হইবে বিদ্যাবুদ্ধি, শক্তি, সামর্থ্য ও 
ধর্মাচবণ সাধুতার কারণ নহে। একমাত্র চরিত্র দ্বারাই লোক সৎ 
হইয়। থাকেন। 

যাহার চরিত্র সৎ নহে, তাহার বিগ্তা-বুদ্ধি ও শক্তি-সামথ্য 
যন্তই থাকুক না কেন, তাহার যশঃ পদ্মপত্রের অলবিদদর স্তায 
অস্থির । যাহার প্রত্যেক সংকার্যের অভ্যন্তরে নিজদ্বার্থ গ্রচ্ছন্ন 
ভাবে লুকাফ্িত থাকে, সেই ব্যক্তি লোৌকসমাজে প্রশংসা পাঁইবাব 
অধিকারী নহে। নিশিতই হইয়। থাকে। মনে ছুরভিস্ন্ধি রাখিয়া 
কেহই কোন সবকার্ধ্য দ্বারা সুনাম পাইতে পারেন না। 

গ্র্কত মনুয্যত্ব লাভ করিতে ইচ্ছা থাকিলে অম্পূ্ণরূপে শ্বার্থ- 
ত্যাগ চাই। নিধিগুভাবে সংকার্ধো সতত আসক্ত থাকিতে হইবে। 
এই গ্রলোভনময় সংসারে নির্ধিপ্ত থাকিয়া কর্তব্য সম্পাদন করা 
বিশেষ শিক্ষাসাপেক্গ। অতএব অৎগুণ শিক্ষা কর! অকলপেরই 
কর্তব্য। 

সংসারে আমাদের অনেক শিক্ষক আছে। ইচ্ছা করিলেই 
আমরা শিক্ষা করিতে পারি। বাঁঘু হইতে নির্ঠিপ্ত থাকা শিথিতে 
হইবে। বাঁরু যর্বত্র গমন করে, শরীরের অভ্যন্তরেও গমনাঁগমন 
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করে, কিন্তু কোন বস্ততেই মিশে না। বায়ু নির্িপ্ত থাকিয়া 
জগতের উপকার সাধন করিতেছে। বাঁু হইতে আমর! মৃদ্তাঁও 
শিথিতে পারি। যে বায়ু ইচ্ছা করিলে মুহূর্ত মধ্যে গ্রলয় উপস্থিত 
করিতে পারে, দেই বায়ু মৃছ্মন্দ ভাবে বিচরণ করিয়া জগদামীর 
জীবন রক্ষা করে। 

বৃন্দ ও নদী হইতে আমরা পরার্থপরতা শিখিতে পারি। 
বৃক্ষ নিজে গ্রথর ক্রধ্যকিরণে দগ্ধ হইয়। এবং ঝড় ও শিলপবৃষ্টির 
প্রবল আঘাতে জর্জরিত হইয়াও ছায়াদানে পরিশ্রীস্ত পথিকের 
অম নিবারণ করিতেছে । ফপদানে তাহাদের ক্ষুধা নিবারণ করি- 
তেছে। আোতম্ষিনী্গণ জল দ্বার! লৌকের জীবন রগ্ষণ করিতেছে 
ভূমির উর্বরতা সম্পাদন করিয়া দেখকে শম্তপুর্ণ করিতেছে। বৃষ 
লতাঁদিকে সতেজ করিয়া ফলমূলপূর্ণ করিতেছে। নৌকাযোগে 
গমনাঁগমন এবং বাণিজ্যের স্থুবিধা করিয়! দিতেছে । 

সমুদ্র হইতে আমর! গ্ান্তীধ্য শিথিতে পারি। সমুদ্র কখনও 
শু হয না, অসংখ্য নদীর জলে পূর্ণ হইয়। তীর অতিত্রমও করে 
না। সমুদ্রের দৃষ্টান্ত দেখিয়! দুঃখে অধীর হওয়! এবং আননে 
অতিশয় উৎফুল্ল হওয়! আমাদের বর্তব্য নহে। 

হরিণ, পতঙ্বঘ ও মতন্তের ছুরবস্থা দেখিয়! লোভ পরিত্যাগ করা 
আমাদের একাস্ত কর্তব্য । শীকারী, হরিণকে গান শুনাইয়। মুগ্ধ করে 
এবং অনায়াসে ধরিয়া ফেলে। পতদ্দ অধিত্র উজ্জ্লরূণে বিমৌহিত্ব 
হয়, পরে মেই অগ্নিতে পড়িয়া পুড়িয়া মরে। মৎগ্ত গভীর জালে 
থাকিয়াও খাগ্ঠের লোভে বড়িশে বিদ্ধ হইয়া ধরা পড়ে। 

জগ্ততে আমাদের এরূপ কোটি কোটি শিক্ষক আছে। আমর! 
মনোযোগের সহিত চিত্ত! করিয়া! দেখিলে প্রতিগুহূর্তেই শত শত 


) 


স্্রী-চরিত্র। ১২৭ 


শিক্ষা লাভ করিতে পারি। প্রক্কৃতিদেবী আমাদের জন্য বিস্তর 
' আয়োজন করিয়! রাখিয়াছেন। তাহার রচিত এই জগৎ একখানি 
দৃষ্ত কাব্য। ইহা অতিশয় শিক্ষার্র। এই কাঁব্যখানি যদি 
মনোযোগের দহিত পড়িতে গাঁরি, তবে আর আঁদাদের জ্ঞান অপূর্ণ 
থাঁকে না। অর্থাৎ আমরা গ্তিমুহূর্তে যাহা যাহা দেখি, তাহাতে 
. যদি আমাদের মনোযোগ থাঁকে, তবে আমরা গ্রক্কত জ্ঞানী হইতে 

পারি। 

বালুকণ। হইতে গ্রহ্নক্ষতরাদি পরাস্ত সকলই আমাদের শিক্ষক। 
তৃণলতা। হইতেও আমর! জ্ঞান শিক্ষা! করিতে পারি। কিন্তু ফেবল 
দেখিলেই শিক্ষা হয় না। দোষগুণের গ্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে। 
পাগীর ছুরবন্থ৷ দেখিয়। পাপ পরিত্যাগ করিতে হইবে। যাহার! 
মিথ্যা বলে তাহাদিগকে কেহ বিশ্বাস করে না, সকলেই ঘ্বণা করে, 
ইহ! দেখি মিথ্যা! সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিতে হুইবে। 

ধাহার৷ নিজে ক্ষতিগ্রস্ত হুইয়াও বিপন্ন ব্যক্তির উপকার করেন, 
তাহারা মকলের পুজা পান, তাহা দেখিয়। পরোঁপকার প্রভৃতি 
সৎকার্যে উৎসাহ উদ্ধম বাড়াইগা লইতে হইবে। একটি আম গাছের 
গোড়ায় প্রত্াহ জল দিয় এ গাছটিকে সতেষ্ম করিতে চেষ্টা কর! 
হয়, কিন্ত বাগানে একটি কাট! গাছ দেখা গেলে উহার মূল 
পর্ধীস্ত উৎপাঁটন করিয়া ফেল! হয়। 

উই পোকা মারিবার জন্ত নান! প্রকার চেষ্টা করা! হয়। কিন্ত 
রেশমের অন্ত গুটিপোকা বৃদ্ধি করিবার জন্ত সাধ্যান্থরূপ যর্ধ চেষ্টা 
কর হয়। এ সকল দেখিয়। পরের অনিষ্ট চিন্তা পরিত্যাগ পূর্বক 
লোক-হিতে ত্রুতী হইতে হইবে। সংসারের অবস্থ! দেখিয়া শুনিয়। 
প ভাবে চরিত্র গঠন করিতে পাঁরিলেই জগতে পুজা লাঁভ কর! াঁয়। 


১২৮ গৃহিণী। 

সত্রীরিত্র স্বভাবতঃ নিপ্পাঁপ ও পবিভ্র। প্রচুর দু্ধ মধ্যে এক 
ক্দু গরোমুত্র পড়িলে যেমন সমস্ত দুগ্ধ নষ্ট হইয়া! যায়, সেইন্ধপ 
চিব পবিত্র স্ত্রীচরিত্রে সাধারণ একটু দোষ ঘটিলেই এ চরিব্র 
কলঙ্কিত হয়। চন, তুযাবের ন্তায় তভ্রবর্ণ বলিয়াই তাহাব গাঁয়ের 
সাধারণ কলক্কচিহটা লোকের দৃষ্টি গোঁচরে পড়ে। অতএব 
চরিত্র গঠনও চরিত্র রক্ষায় জ্ীজাতিব সতত সাবধান থাঁকা একাস্তি " 
কর্তব্য। 


স্ত্রীজাতির অহিয্তা । 


বিবিধ মাঁনপিক ও শাঁরীবিক কষ্ট সহ, করিবার শক্তিকে 
সহিষ্ণুতা বলা হয়। পুকষ অপেক্ষা স্বীজাতির মহিষুতা শক্তি 
অতিশয় অধিক। শ্রীজাতি কষ্ট ভোগ করিবার জন্তই সংসাবে 
জল্প, গ্রহণ কবেন। অস্তানদ্িগকে গর্ভে ধাবণ করিতে এবং প্রতি- 
পালন ফবিতে তাহার! যে সকল কষ্ট সহা করেন তাহা চিন্তা 
কধিলেও স্তম্ভিত হইতে হয়। গর্ভাবস্থায় সন্তান, জীবন লাভ 
করিঘ়াই মাতাকে পদাধাত ও ুষ্টির আঘাত করিতে আস্ত 
করে। সেই আঘাতের সঙ্দে সঙ্গে মাতৃষ্েহ বাঁড়িতে থাকে। 
সন্তান ভূমি হইলে তাহার মলমূজে মাতার কাপড় সর্ব! মিক্ত 
ও অপবিত্র থাকে। মাতা মলমূজরের ভুর্গন্ধ সহা করিতে কিছুমাত্র 
কষ্ট বোধ করেন না। তিনি খলমূত্রে সিক্ত বিছানায় গুইয়াই 
শীতের রাঁজ্িও দুখেই অতিবাহিত কয়েন। বিছানার ভিজা অংশে 
নিজে থাকিয়।! ভাল জায়গার সন্তানটিকে রাখেন। মাতা যখন 
আঁহাঁর করিতে থসেন, নব্জাত শিশুটি তখন যদি বীঁদিয়। উঠে, তবে 
ভিনি ততক্ষণাঁৎ আহার পবিত্যাগ করিয়। উঠেন এবং তাঁহাকে 
কোলে লইয়া সাথবনা কবেন। ছর্ব্ত বালকগণ মাঁতাকে কতগ্রকার 
যনত্রণ। দেয়, মাতা সকলই অকাঁতবে সহা করেন। 

জগদীশ্বব সস্তান রক্ষার অন্ত মাতৃবক্ষে যেমন অমুতময় ছুগ্ধের 
সট্টি করেন, মেইন্মপ মাতৃদ্বদয়ে শেহ-মমতা এবং সহিষুতাও 
তিনিই দিয়। থাঁকেন। তীহাঁর কষ্ট বস্ত রক্ষার জন্য যাহা যাঁহা 


নি 


১৩০ গৃহিণী । 
আঁবগ্তক বোধ করেন সে সকল বিষয়ের কোন অভাঁবই রাঁথেন ন1। 
তিনি যদি মাতৃম্দয়ে উপযুক্ত দেহ-মম্তা ন| দিতেন, তবে পৃথিবী 
কখনও জীবে পরিপূর্ণ হইত না। কেবল যে মন্গুযোর হৃদয়েই মায়া 
মমত। দিয়াছেন, তাহা নহে; ক্ষুদ্রতম কীট-পতদাদিকেও অপত্য- 
স্নেহ দিয়াছেন। পণ্ড পঞ্দী ও কীট-পতদদাদির স্নেহ-মমতা পরে 
না থাকিলেও সস্তানগ্রণ যেপধ্যন্ত আত্মরক্ষাঁয় অসমর্থ থাকে তাঁবখ- 
কাল উহাদের মাত! উহাদিগকে প্রাণপণে রক্ষা! করে। জগদীশর 
যদি মীতৃহবদয়ে স্নেহ নাঁ দিতেন, তবে বোধ হয় পৃথিবী প্রাণিশুস্ঠ 
হইত। তিনি মাঁতাকে স্নেহম্মতাঁর অনুরূপ সহিষ্ুতাও দিয়াছেন। | 
সন্তানের জন্ত মাতার গ্রতিমুহূর্তে যেরূপ অগহ কষ্ট ভোগ করিতে 
হয়, উপযুক্ত সহিষ্ণুত। না থাকিলে তাহা সহ করিতে গারিতেন না) 
ঈশ্বর গ্রয়োজনবোধে কোমল বস্ততেও কঠোরতা প্রদান করেন। 
ত্রীজাতির কোমণ দেহও সহিষুরতা দ্বারা পাঁাণের ্তায় কঠিন 
হয়। যে লতা অতিশয় সৃদ্, উহীও ফলের ভাঁর সহ করিবার 
সময়ে কঠিন হইয়। উঠে। স্ত্ীজাতি সন্ভীনের অন্ত সকল কষ্ট 
অনায়াসে সহ করিতে পারেন বলিয়াই তাহাদের সহিষতা শিক্ষা হয়। 
ত্রীজাতি পরিজন এবং আত্মীযবর্দেব জন্যও অসীম কষ্ট অনায়াসে 
স্হ করিতে পারেন। 

পৃথিবী আমাদের এক মাতা। সেই মাতৃদেবী আমাদের 
গ্াথাত সহ করিয়া! এবং আমাদের মগমুত্রে সতত অপবিত্র থাকিয়াও 
থাণ্ধ দাঁন দ্বারা আমাদের জীবন রক্ষা করিতেছেন। তাহার প্রদত্ত 
বস্ত দাঁরাই আমাদের শরীর পরিপুষ্ট হইতেছে। আগর গ্রতিদীনরপে 
তীহার শরীরে মলমূত্র ত্যাগ করি এবং ভীহাকে শ্মত বিক্ষত করি। 
তিনি আমাদের সকল পাঁপই অকাতরে সহা করিতেছেন। এগবগ্ণ 


সত্রীজীতির সহিযুতা। ১৩১ 


তাহার এক নাম সর্ধংসহা। এ সমুদ্রায় দবাব। বুঝা যাঁয়-.ম| হইলেই 
সন্তানের অত্যাচার স্হ করিতে হয়। ধন্ত মাতৃনেহ। মাতৃগণ! 
তোমরাই জগতের প্রস্থতি।, তোমাদের হয়ে যিনি স্নেহ। দয়াও 
সহিষ়ুঃত। গ্রভৃতি দিয়াছেন, তাহাকে কোটি কোটি প্রণাম করিয়াও 
তৃত্তিলাভ করিতে পারিতেছি না। তোমরাই জগৎকে সহিষুঃ| 
শিখাইতেছ। ঃ 

এ অংদারে ধিনি যত ব্ড়, তিনি তত জহিষ্ু। লতা গুল্লাদি 
অপেক্ষা বৃক্ষের সহিষ্তা অধিক, এ জন্য বৃক্ষ শ্রেঠ। লঙত।গুল্স 
সাধাবণ ঝড় বুষ্রিতেই হেলিয়! ছুলিয। পড়ে। অন্ঠেব সাহায্য করা 
দুরের কথ! উহ্ারা আত্মরক্ষা করিতেও অসমর্থ। কিন্তু বৃক্ষ প্রবণ 
ঝড় বৃষ্টিতেও অচল ও অটল থাকিয়া পথিকদিগরকে আশরয়দান করে। 
বড় গাছের আশ্রয় লইয়া গথিকেরা থিশাবৃষ্টির সময়েও জীবন 
রক্ষ। করিয়া! থাকে। বৃক্ষ নিজে অসীম কষ্ট সহা করিয়া পরের 
উপকার করে বৰিয়াই লতাঁদি হইতে শ্রেষ্ঠ। 

পর্বত বৃক্ষ হইতেও অধিক সহিষু,। এবং পৃথিবীর অধিক 
উপকারী। বৃক্ষ শিলাবর্ষণ সহ করিতে গাঁরিলেও বজপাঁত মহা 
করিতে পারে ন। কিন্তু পর্ধত গেই বজ্রগাতও অটলভাবে সম্থ 
করে। প্রবল ঝড়ে ও শিলাবর্ষণে বৃক্ষ ক্ষত বি্ষত হয়। কিন্ত 
পর্ধতের ব্জ্রপাতেও কোনকপ ক্ষতি হয় না। পর্বত অনায়াসে 
শিলাবর্ষণ ও বভ্রপাত প্রভৃতির কষ্ট সহ করিয়া পৃথিবীর উপকার 
করে। পর্বতই মেঘ ভইতে আল গ্রহণ করিয়া আোতন্বিনীর শষ 
করিতেছে। নদীর সি না হইলে অমন্ত দেশ মরুভূমিতে পরিণত 
হইত। পর্ধতই পৃথিবীকে, রক্ষা করিতেছে, এবং খড়, বৃটি, 
শিলাগাত ও বজ্রপাত অকাতরে সহ করিয়! পৃথিবীর উপকাঁর করিতেছে । 


১৩২ গৃথ্থিণী। 


বাহারা মহত লইযনা পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করেন, তাহারা অগীদ 
কষ্ট অকাতরে সহা করিরা পরিজন, আত্মীয়বর্থ ও দেশবাদীর 
উপকারি সাধন করেন। সংসারে, কর্তব্য-সাঁধনের জগ্ত কই 
করিতেই হয়। যাহীরা কর্তবা সাধনের জন্ত কষ্ট সহ করিতে বিগুখ, 
তাহারা শঙুয্য নাম গ্রহণের সম্পূর্ণ অথে|গা। অলদের1 নিজ ভরণ- 
পোষণ ঝ| জীবন রক্ষা অন্তও কষ্ট সহ করিতে চাহে না। খাহারা 
উদারতা লইয়। সংসারে আসিগাছেন তাহার। অপরিটিত লেখে 
সাধারণ উপকারের জন্তও গ্রাণগথে কষ্ট সহ করিয়া থাঁকেন। 
উচ্চাশয় ব্যক্তি পৃথিবীব সকণকেই আতীয যনে করেন। তাহার 
নিকটে আত্মপর গরভেদ নাই। তিনি স্ছুদর গ্রাণীর জন্তও অফাতরে 
অঙগীম কই সহ্য করেন। সেই কষ্টফে কষ্ট খণিয়াই মনে করে 
মা। তিনি জানেন যে, বিনা কষ্টে সংদাকের কর্তব্য সম্পয় কর! 
যায না) কোন মহৎ কাঁধ্য সম্পন্ন করিতে হইঘে অগীম কষ্ট সন্ত 
করিতেই হয় 

মংসারে থাকিতে হইপ্লে খোঁকদুঃখও পহা করিতে হগ। 
গোক ছুংখ লোকের নিত্য সহচর) সুখে পরে ছুঃখ,, ছুঃখের 
পর়ে সখ, থেন গাঁথাই আছে। কাহ|রও খ্বখের ভাগ অধিক, 
কাহারও থা ছুঃখের ভাগ বেশী। সুথগঃথ গাড়ির চাকার গ্ভায় 
ব) দিনরাত্রির ভ্তাঁয পর্ধদ। ঘুমিয়। ফিরিয়া আসিতেছে । আধয়ভেদে 
যেমন কখনও দিনেয় মান অধিক, কখনও | রাত্রির মন অধিক 
হই থাকে, যেকগ লোকেরও গময়ভেদে কখমও সখ অধিক হয়, 
কখনও বাঁ দুঃখ অধিক হইদ| থাকে। ফেব্ণ দুঃখ ঝ কফেধ্ণ আখ 
কাহারও হয় না। সেভগ্তই ছঃখ সথ্থ করিবার জন্য সফঞেকই 
প্রস্তুত থাকা উচিত। 


সত্ী-জাতির সহিযুতা | ১৩৩ 


যে সকল রমণী কষ্ট-সহিষুতা দ্বারা পতিব্রতা ধর্পের চরম 
উৎকর্ষ দেখাইয়। জগতের পুঁজালাত করিতেছেন তাহাদের কয় জনের 
পংক্ষেপে পরিচগন দিতে ইচ্ছা হ্র। অতএব কয় জনের সংগ্গিপ্ত 
পরিচয় দেওয়া যাঁইতেছে। 


স্্রীজাতির সহিষুতা (সীতা )। 


সীতাদেবী রাজকন্যা । তিনি রাজার পুত্রবধূ হইয়। আধা করিয়া- 
ছিলেন যে শীঘ্রই রাঁজরাণী হইবেন। রাণী হইবার দিনও অবধারিত 
হইয়াছিল। যে দ্রিন রামচন্দ্রের রাজ্যাভিযষেক কাধ্য সম্পয হুইবে 
সেই দিন প্রাতেই তীহার নির্বাসনের আদেশ হইল। সীতাদেবী 
নিবারণ কর! সত্বেও সেই নির্ধাদিত পতির অন্ুগমন করিলেন। 
কণ্টকময় বনপথে গমন করিতে তীহার কোমল চরণঘ্য় ক্ষত বিক্ষত 
হইয়। যাইত, তাহ! তিনি অনায়াসে সহা করিতেন। বহুসুল্য কোমল 
শয্যায় শয়ন করা ধাঁহার অভ্যাপ, তিনি, পাত। দ্বারা রচিত বিছানায় 
শুইয়া, গ্রস্তর-খণ্ডে মন্তক রাখিয়। অনায়াসে নিদ্রা যাইতেন। বছু- 
মূলা রত্বভুষণে ধাহার সর্বশরীর ভূষিত হইত, বন্তফুল ও বৃক্ষপত্র 
দ্বারা সেই দেহ অলম্কত হইত। প্রধানতম গায়কপ্দিগের মধুর 
সঙ্গীতে বাহার নিদ্রা্দ হইত, সেই সীত। সিংহ ব্যাগ্রাদির ভীষণ 
গর্জনে চমকিত হুইয়। জাগিয়। উঠিতেন। 

তিনি ছায়ার গ্তায় পতিব অন্ুবর্তিনী ছিলেন বলিয়াই বনের 
অসহা কষ্ট অনায়ামে সহ করিতে পারিয়াছিলেন। সর্ধদ। পতির গমিকটে 
থাকাতে হুর্যের গ্রথর কিরণও তাঁহ।র নিকটে সুখীতণ খলিয়। বোধ 
হইত। চৌদ্দ বধ চৌদ্দ দিনের স্তায় অতি শীভ্র চরিয়। যাইবে। 
তাহার গরেই পতিকে অযৌধ্যার রাজ্যের অধীশ্বর দেখিয়া আপন্দ 
লাঁত করিবেন এই আশাও তাহার শাস্তিলাভের এক কারণ ছিল? 
কিন্তু মন্ুঘয আশা করে এক, হয় আর। 


স্ত্ীজাতির সহিষুরতা ( সীতা )। ১৩৫ 


কেহ বলেন আঁশাই ছুঃখময় সংসারে শীস্তিলাভের একমাত্র কারণ। 
অ।শ। না থাকিলে বিপদের সময়ে জীবন ধার করাই অসস্ভব হয়। 
ধনী ঘোরতর অভাবে পড়িয়া আবার সম্পদ লাভের আঁশী করেন। 
রাজ। রাজ্যচযুত হইয়াও পুনর্ধার রাঞ্যলাভের আঁশ! করেন। নেই আশা! 
স্বায়ে না জম্মিলে লৌক বাচিতেই গাঁরে না । অন্ধও দৃষ্টিশক্তি লাভ 
করিয়! প্রকৃতির সৌন্দধ্য দর্শনের আশা করে। মূক ব্যক্তিও 
জুললিত বন্তৃতা করিতে পারিবে বলিয়া আশা করে। বামন ও 
হাতে চন্দ্র ধরিবার আশা করে। আশাই লোঁকের সর্বদুঃখহাঁরিণী। 
কিন্তু সীতাঁর বনে থাকিয়া পতি সেবা করার আশাও নষ্ট হইল। 
রাবণ আসিয়। তাহাকে অপহরণ করিয়৷ লইয়া গেল। নলীতার সফল 
আশাই উদ্মুলিত হইল। 

কেহ বলেন আশাই পর্নম ছঃখ। লোক উচ্চ আশা করিয়াই 
ঃখ ভোগ করে। উচ্চ আঁশ! প্রায়ই পূর্ণ হয় না। সেই অন্ই 
ছুঃখ ভোগ করিতে হয়। ভিক্ষাীবী দরিদ্র কোঁটাশখবর হইতে বা 
রাজত্ব লাভ করিতে আশা করিয়! য্দি কোন ছুক্ষর কার্যে গ্রবৃত 
হয়, তবে তাহার সেই উৎসাহ উগ্চম নিশ্চয়ই নিক্ষল হয়। যে পিতা 
পুত্রের উপাঞ্জিত টাকা দ্বারা অতুলনীয় আনন্দ উপভোগ করিবেন 
বলিয়া! দৃঢ় আশা করেন, সেই গিত! প্রায়ই আঁশীভন্লের অসহ্‌ যন্ত্রণ| ভোগ 
করেন। এ রূপ স্থলে আশাই ঘোর ছুঃখের কারণ হয়৷ কিন্তু 
সীতা ছুরাঁশা করিয়াছিলেন না| তাহার আশা ভ্তাষ্য আশা। 

আশা না থাকিলে কোন কার্যেই উৎসাহ-উদ্ধম থাকে না'। 
আশাশুন্তঠ লোক জড়পনার্থের স্থায় অকর্ণা হ্ইয়া যায়। ধীহা 
হৃদয়ে উচ্চ আখ! নাই, তিনি কখনও উন্নতি লাভ করিতে পাঁরেন না। 
অতএব উচ্চ আশা! কর! সকলেরই কর্তব্য, কিন্ত সকল আশাই পূর্ণ হইবে এ 


১৩৬ গৃহিণী। 


বিশ্বাস থাক! ভাল নহে। হুদয়ে প্রবণ আশ| রাখিয়াও নিফাম ও নির্গিপ্ত 
থাকিতে হইবে। শক্তি-অন্ুসায়ে বর্তবা কর্ণ করিতে হইবে, কিন্ত 
ফণের প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত নহে। ফলদাতা জগদীশ । তিনি 
উচিত বৌধ করিলে ফণদান করিবেন। তাহার ইচ্ছা না হইথে 
কিছুতেই আমরা আশান্গরূপ ফল পাইতে পারি না, এই বিশ্বীসটি দৃঢ় 
করিয়া রাখিতে পারিলে আর আঁাভঙ্গের কষ্ট ভোগ করিতে হয় 
না) 

সীতা রমণীগণের সর্বোচ্চস্থানে উপবেশন করিবেন বলিয়া আশা 
করিয়াছিনেন কিস্তু সামান্ঠ। রমণীর ভ্তাঁয় সখ ভোগ করিতেও গারেন 
নাই। তাহার সন্ত জীবন দুঃখে ছুঃথেই গিয়াছে। বনবাসের গরে 
যখন অযোধ্যা আলিলেন। তথনই দুঃখের অবসান হই বগিয়া 
ভাবিয়াছিলেন। কিন্তু মনোহর কুহুম সুষ্টির সঙ্গে সেই ঈশ্ব কীটেযর 
সথট্টি করেন। সীতা যখন নহারাণী হইগেন, তথনই ছুষ্টাখয় গরজাগণ 
তাহার পবিত্র চরিত্রে দৌযারোপ করিতে লাগিল। তাহা রামচন্দ্রের 
কর্ণগোচর হইল) তখন তিনি গ্রাণাধিক| গ্রিয়ীকে কর্তব্যের অনুরোধে 
পরিত্যাগ করাই স্থির করিলেন। তখন সীতাঁদেধী গর্ভধতী। এ 
অময়ে একদিন তপোবন দর্শন করিতে অভিগাধ করিয়াছিশেন। 
রামচজ্জ ল্দ্ণকে আনাইয়া সঘত্ত বিষয় বিপদে এবং তগোথন 
দর্শনের ছলে দীতাঁকে বান্দীকির তপোধনে নির্বাসিত ধরিয়া আসিতে 
আদেশ কর্সিষেন। আঙাণ যদিও ও আদেশ বজগাততুলয মনে 
করিয়া মর্ধাহত হইলেন, কিন্ত জ্যেষ্টভ্রাতা ও ক্বাজার আদেশে 
'বছেলা ফিতে পারিলেন ন|] তিনি তগোবন দর্শনচ্ছলে সীতাকে 
বাণীকির তপোবনের নিকটে নিয়। রোদন করিতে লাঁনিলেন। 
শীত কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া সমন্তই অবগত হইলেন। 


্া-জাত্রির সহিুত| (লীতা )। ১৩৭ 


সহিষ্ণুতার প্রতিমূত্তি সীতাদেবী নির্ধাসনের কথ? শুনিযাও সাসান্তা 
জ্্রীর ম্তাঁয় বিচলিত হইলেন না। তিনি স্থির গন্তীর ভাবে বলিলেন 
পগাজারঞ্নই পবিত্র রধুবংশের মহাব্রত। মহারাজ রামচন্ত্র যে তুচ্ছ পত্বীর 
মায়ার বশীভূত হুইয়। সেই রাজবর্তব্য হইতে চ্যুত হন নাই, সেই 
লোকাতীত কর্মধীরের, আমি আঞ্ল দিন চরণ সেথা করিয়া! যে, 
পবিদ্র হইতে পারিয়াছি, ইহা আমার পরম গৌরব ও মহাঁমৌভাগ্যের 
কথা। আমি গত্ীরূপে ঘদিও পরিত্যক্ত! হইয়ছি, গ্রজারপে চিরজীবন 
ভাহার আরাঁধন! করিতে পারিব। আঁমি যেখানে থাকিব, মেই 
স্থানই তাহার রাঞ্যিভুক্ত। চিরজীবন সেই আরাধ্য দেবতাকে ভক্তি 
পুষ্পাঞ্জলি দিয়া নি্দকে পবিত্র করিতে পারিব। বর্তমীন অবস্থায় 
তিনি যরি আমাকে পরিত্যাগ লা করিতেন তবে আমি তীহার 
নিকটে থাকিয়াও সেই মর্ধাবিদ্বাক অপবাদের দংশনে সতত অধহা 
না ভোগ করিতাঁম। এই! পাগীয়সীর শপর্শে সেই. পবিত্রাত্ম! 
" ভূপতিও কলক্কিত হইতেন। 

ইহা বলিয়া তিনি শীগ্রই অধোধ্যায় যাইবার জন্ত লগ্গাণকে 
আদেশ করিলেন! বলিলেন-__তুমি সত্বর যাইয়া রামচন্্রকে সান্তনা 
করিয়া স্থির কর। তিনি আমাকে পরিত্যাগ করিয়া কি আবশ্থায় 
আছেন, তাহা! আমি প্রত্যক্ষ দৃষ্টের স্তায় দেখিতেছি। তিনি আমার 
খোঁকে যদি অধিক সময় অধীর থাকেন এবং প্রপারা তাহা পানিতে 
পারে, তবে আমাকে পরিত্যাগ করার ফল কিছুই হইবে ন|। 
গ্রজ্জাগণ তীহাকে নিন্দাই করিধে। ঘিনি অসতীর প্রতি ভাবঘাস! 
দেখান, তিনি কখনও গ্রজার ভক্তিভাঁজন হইতে পারেন না। 
কেবল যে ত্র রূপ আঁশগ্কাই করি, তাহা, নহে; জ্ঞানী লোকও 
জরিয়জলের বিচ্ছেদে ঘোর পাঁপ কার্য ,করিয়া ফেলিতে গাঝেন। 


১৩৮ গৃহিনী। 


তোমার যাইতে ধিলঘ ঘটিহে তাহা জীবদের আঁশগ্চ। আছে। 
তুমি সর্ব্দ। নিকটে থাঁকিলে আর সে আশঙ্কা থাকিবে না,, 
আমাকে না দেখিয়া তিনি যখন সংদার শুন্ঘময় দেখিবেন তখন 
একমাত্র তোমাকে দেখিলেই তাহার শোকের ভীম হইতে পারে। 
আমাদের বনবাঁনকালে যদি তুমি বৃদ্ধ মহারাজের নিকটে থাঁকিতে 
তবে বোধ হয় ও রূগ দুর্ঘটনা ঘটিত না। 

অতএব তুগি সত্তর অযোধ্যায় যাও। আমার মত পিশাচীকে 
বাঁ ভাঘুকে খায় থাউক, তাহাতে পৃথিবীর কোন ক্ষতি হইবে না 
কিছ্ত রাজার অমঙ্গলে রাজ্য নষ্ট হইবে। 

তুমি আমার জন্ত আর মুহূর্তকাঁপও বিল করিও ন।। 
আমার মত ঘ্বণিত গ্রাণীকে বন্ত পণুরাঁও পাগভয়ে স্পর্শ করিবে 
না। উহার। যদি আমাকে মারিয়া ফেলে, তবে পাপের ফল ভোগ 
করিবে কে? আমার জীবন দীর্ঘকাল স্থায়ী না হইণে ঈশ্বরের 
দুঃখসথটি নিক্ষল হইবে। 

বস্তুতঃ ধশ্বর আমার ছুঃখ ভোগের জন্য যত চেষ্টা এবং যত 
আয়োজনই করুন না কেন, তিনি এখনও ক্কৃতকাধ্য হইতে পারেন নাই। 
আমি যদি আমার পরমারাঁধ্য পতির ,কুশলবা্। জানিতে পারি, 
এবং তাঁহার আঁরাঁধনায় রত থাকিতে পারি, তবে আমি এই 
অরধ্যে থাকিয়াও শ্বর্ণস্থখ ভোগ করিব। তুমি মহারাজ রামচন্দ্রকে 
আঁগার এই প্রার্থন। জানাইবে--তিনি আমার অন্ত অধীর হইয়! 
যেন গ্রাজীর অসস্তোষভীজন না হন। আমিও তীহার গ্রজা। 
আমার প্রার্থনা অবহেলা করিলেও তীহার অধর্ম হইবে।”» কি 
মহত! ইইাক্ষে দেবী না বলিয়া কে মানবী বলিতে পারে? 

সীতা মনে মনে ভাবিয়াছিলেন তাহার ছুর্দিশা দীর্ঘদিন থাকিবে : 
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না। ছূর্বিত্ব এজাগণ ছুঃখিত ও ভন্নুতগ্ড হইয়। তাহাকে গ্রহণ 
করিবার জন্ত অব্শ্তই প্রার্থনা, করিবে! কিন্তু শত চেষ্টাও অঙ্গারের 
মলিনতী ঘুচে না। রঘুকুল হিতৈষী বশিষ্ঠ অখমেধ মজ্ত করিবার 
জন্য রাঁমচন্দ্রকে উপদেশ দ্রিলেন। তীহীর আদেশে যজ্ঞের অমস্ত 
আয়োজন হইলে, বণিষ্ঠ সভ। আহ্বান করিয়া বলিলেন-_যজ্ঞাদি ধর্শা- 
কার্য সগরীক হইয়। করিতে হ্য়। ঘতএব সে বিষয়ে কি বর্তবা? 
তখন সভ্যেরা সকণেই প্রায় একবাক্যে বলিলেন "নীতাদেবীকে 
গ্রহণ করিয়৷ এই মহাঁযঞ্ঞ স্থসম্পযন করিলেই আমরা পরম পরিতোয 
লাভ করিব” তাহা শ্রবণমাত্রে আনন-কোলাহলে রাজপ্রাসাদ পূর্ণ 
হইল। রাজগুরুষগণ তৎক্ষণাঁৎ বিবিধ উৎনবের আদেশ করিতে 
লাগিলেন। 

এই আনন্দ থে মুহূর্ত মধ্যে ঘোর বিষাদে পরিণত হইবে তাহা 
কেহ কল্পনাও করে নাই। নীলবর্ণ মেঘের গায়ে সমুজ্জল বিছ্যাতের 
থেলা দেখিয়া অতুল আনন্দ ভোগ করিবার সময়ে যে হঠাৎ বজজর- 
পাত হইবে, তাঁহ৷ অনেকেই বুঝিতে পারে নাই। লোকের আনন্দ 
দেখিয়া ছুষ্টাশয়দিগের গাত্রদাহ হইতে লাগিল। সংদারের অশান্তির, 
জন্ত যাহারা জন্মগ্রহণ? করিয়াছে, সংসারের স্থথে ছুঃখবিষ 
মিশাইয়। দেও! যাহীদের কর্তব্য, তাহার! কি এমন অময়ে নীরব 
ও নিশ্ে্ট থাঁকিতে পারে? তখন কয়েকজন বলিয়া উঠিল-. 
সীতাকে গ্রহণ করা ধাহাদের মত, তাঁহারা জীতাপরিত্যাগের 
কোন কারণ ছিল বলিয়। ত্বীকার করেন কি না|? যদি কোনও 
গুর্তর কারণ ছিল বলিয়। স্বীকার করেন, তবে সেই কারণে দীত! 
এখনও গ্রহণের অযোগ্যা। যদি বিলাকারণে পরিত্যাগ করা 
হইয়া থাকে, তবে আমাদের মহারাজের বিচারশক্কি নাই বলিয। 


১৪০ গৃহিণী। 
লোকে দোষায়োঁগ করিতে গারে। তাহা আগর! কিছুতেই সহা 
কবিতে গারিব ন]” ইহা শুনিয়া সঞ্চলেই নীবৰ নিপু 
থাকিলেন। না 

বলা বাহুল্য বে, ছুষ্টপঞ্গই গ্রায় অয়লাভ করিয়। থাঁফে। 
বাহার। উচ্চাপয়, তীহারা নিজ নিজ মত গ্রাকাশ করিরাই কর্তব্য 
খেষ করেন। নিজ নিজ মত সমর্থপের জন্ত কোন চেষ্টা 
করেন না। তাহা কর] নিতান্তই নীচতা বলিয়া! মনে করেন। 
কিন্তু দুষ্টায়ের|! বাহ। করিতে চাহে, তাহা অমর্থনের জঙ্ত উত্তম 
মধ্যম অধম সকলেরই তোধামোদ কবে; এবং শত শত মিথা। 
কথা বনিয়া লোকের ভান্তি জন্মায়। উচ্চাণয়েরা যাঁহাব সহিত 
আলাপ করিতেও স্বণা বোধ করেন, নীচাশয়ের। তাহাব গায়ে 
ধরিয়া কার্ধা উদ্ধার করে। স্জেন্তই নীচদলই জয় লাভ করে। 
পী ঘটনামও তাহাই হইল। ছুষ্টাশয়দেব বড়যান্ত্রে অধিকাংশ সরল 
লোকেরই ভ্রাস্তি জথিগ্নাছিল। , 

ধাগার! মীতাদেখীর নির্ধ্ণ্‌ চরিত্রে কলম্বের আরোগ করিয়াছিল, 
তাহার! নিতান্তই নীঢাশর এবং নীচশ্রেণীর লোক । তাহাদের যর 
সাধারণ জ্ঞানও থাকিত তবে কখনও এ্ীরপ কথা,বলিতে পারিত ন1। 

রাবণ একজন প্রধানতম ধা এবং উচ্চশ্রেণীয় সাধক । রাবণ 
তগগ্ত।র খলেই দেবগণকেও আজ্ঞাধীন করিয়াছিল। দেবগণের গ্রাতি 
ুর্ধ্যধহায় করাতেই রাখণের গ্রতি পৃথিবীর কোপদৃষ্টি পড়িয়াছিণ। 
ক্লাবণ তগগ্তার বলে অপীন শক্তি পাইমাছিল। সেই শক্তির অপব্যবহার 
কর্াতেই সকলের বিদ্বেষের পাত্র হয়। সংসারে শক্তি লাভ করিয়! 
'যাহারা সেই খক্তিন অপব্যবহার কখে তাহাদের রাঁবণের অবস্থাই 
ঘটে। 


স্ত্রীজাতির সহিষ্ণুতা (সীতা )। ১৪১ 


রাবণ রামচন্সের সহিত ছুর্ক্যবহার করিয়া আরও খ্বণণার পাল্র 
হইরাছিল। রাবণ যদদি ঝবামের শত্রু না হইত, রামচন্ত্রের সহিত যুদ্ধ 
নন) করিয়। যদি অন্য কাহ।রও সহিত যুদ্ধ করিত, তবে আদব রাবণের 
অনেক গুণ দেখিতে পাইতাম। বিদ্বেষবুদ্ধিতে আমাদের নেত্র আনম 
হইত না। আমর! সেই সাধকণ্রেষ্ঠ ভূবনবিজয়ী বাঁবণেব এ্রণংস। না 
করিয়। থাকিতে পারিতাথ না। যাত্রাগানে ঝ| নাটকে রাবণকে 
দেখিযাই তাহার সৃত্যুকামনা করিতাঁম না। দর্শকমগ্ডলী একটি পদাঘাতে 
রাধণের দণটি মন্তক চূর্ণ করিয়! ফেলিতে উদ্ভত হইত না। 

যাহাহউক রাঁবণকে উচ্চশ্রেণীর সাধক বলিয়া দ্বীকার ন| কনিলেও 
উচ্চশ্রেণীর নীতিজ্ঞ রাঁজা ধনিয়া শ্বীকার করিতেই হয়। রাধণের ধর্দি 
নীভিজ্ঞান কম থাকিত, তবে লঙ্কারাজ্য রগ উন্নত হইত না। 

ধ্দি রাবণকে নীতিজ্ঞনে সুগণ্ডিত বলিয়! স্বীকার করা যা, তবে 
অবগ্ই শ্বীকার কবিতে হইবে যে, রাবণ সীতাকে সসম্মানেই রাখি- 
যাছিল। রাজগণ সাধারণ বদীদৈস্থকেও সযদ্বে রাখেন। শক্রপঞ্গের 
কোনও সেনাপতি যদি বন্দী হন, তবে তাহাকে বিশেষ সনের সহিত 
রাখিবারই ব্যবস্থ। হুয়। যদি কোন রাজা, বন্দী হইয় শক্ত অধীন 
হন, তথে তাহাকে ঠিক. রাজার মতই রাখা হয়। তাহার স্থান" 
রশ্ষার অন্ত যাহা যাহ! কর্তব্য, তাহার কিঞিৎত্মান্রও ভ্রাট হয় না। 
ইহাই রাজনিয়ম। 

পূর্বে শত্রপঙ্গকে অপাস্থ করিবার জন্ত রাজমহ্যীনিগকেও বন্দী 
করিয়া আনা হইত। কিন্ত সেই ক্ষার্ট বিশেষ সাধ্ধানে কর| হঈত। 
অতি বিচঞ্ষণ এবং অতিশয় সংঘদী' ব্যক্তিই তাহা করিতেন। রাঁবণের 
সীতাহরণও তাহার গ্রমাণ। সীতাকে অপহরণ করিবার জন্ত বৌখল- 
ক্রমে রাঁম ও লক্মণকে স্থানাত্তরে নেওয়! হইয।ছিল। এ অবস্থায় যে 


১৪২ গৃহিণী। 


কেহ যাঁইয়াই সীতাকে অপহরণ করিতে পাঁরিত। কিন্তু রাব্থ এই 
গুরুকার্যের ভার অন্তের উপরে দিছিল না? মিজ পরিজন মধ্যে ঝা 
কর্মচারীদের মধ্যে প্র্নপ সংযশী পুরুষ কেহ আছে বপিয়াই ভাবে 
নাই] দেই জন্তই সেই রঘুকুলবধূ ও ভবিষ্যতের রাঁজমহিষী সীতা- 
দেবীকে ন্বয়ং যাইয়াই অপহরণ করিমছিল। অপহরণ করিম়াও 
নিজ অস্তঃপুরে নিয়াছিল না। একজন প্রধানতম রাঁজমহ্িষীকে যে 
ভাঁবে যেরূপ স্থানে রাখ। কর্তব্য, ঠিক সেই ভাবে সেইরূপ স্থানেই রাখা 
হইয়াছিন। 

পীতাকে অশোকবনে উচ্চ প্রাচীরবেষ্টিত অষ্টালিকাঁয় রাখা হইয়া- 
।ছিল। সেই প্রাসাদের চারিদ্রিকে সশস্ত্র ভ্রীলোকেরাই প্রহরীর কা্য- 
করিত। সেই অশোৌকবনে শ্ত্রীলোক ভিন্ন অন্ত কাহারও প্রবেশ 
করিবার অধিকার ছিল না। বিদিত রাঁজমহিযীদিগকে * এভাবে 
রাথাই রাগনিয়ম। 

যাহারা রীতিনীতির ধার ধারে না, তাহার! বলিতে পারে এন্ধপ 
রূপযৌবনবততী স্ত্রীটকে ভিন্স্থানে রাখ! সম্পূর্ণ অসন্তব। বিধেষতঃ 
শক্ররমণী। পক্ররমণীর প্রতি দয়াগ্রকাঁশ ও ভদ্র ব্যবহার কর। নিতান্তই 
আনুচিত। কিন্ত এ দয়। ও ভদ্রব্যবহার যে, শত্রুর প্রতি নহে, ধিনি 
দয়! দেখান তিনি স্থয়ংও এরূপ দয়। পাইতে যে আঁশ। করেন, তাহ! 
মূখে! বুঝিতেই পারে না। ধিনি আজ শর্রজয় করিয়াছেন, দুইদিন 
পরে শব্রগণ তাহাকে জয় করিতে পারে। নিঞ্জে যেরূপ ব্যবহার 
করিবেন, শত্রু হইতে সেরূপ থ্যবহীরই পাইবেন। এই সাধারণ জ্ঞান 
মকলেরই থাকে । এজন্যই বিজিত শক্রর গ্রতি সদ্ধযবহাঁর করিবার 
নিয়ম। জীলোকদিগের সম্মান রক্ষাত একাভ্তই কর্তব্য। যে 
তাঁহার সামান্ত ত্রটিও করে, সমগ্র পৃথিবীই সেই পাপিষ্ঠের শত্রু 


স্্রীজাতির সহিষু্ত। (সীতা! )। ১৪৩ 


হইয়| দাঁড়ায়। ব্লাঙ্নীতি লঙ্ঘন করিয়া কেহই রাজ্যরক্ষ। করিতে 
পারেন না। 

রাঁজনীতির অধীন হইয়াই রাঁধণ সীতার সতীত্ব রক্ষা বরিগ্নাছিল। 
ইহা রাশ বা সীতার প্রতি অনুগ্রহ নহে। যদি দয বলিতে হয, তবে 
এ দয়। নিজের প্রতি এবং নিজ কুলরমণীগণের প্রতিই দেখান 
হইয়াছিল। ইহার বিপরীত ব্যবহার করিলে যখন রাক্ষসকুল নির্শীল 
হইয়াছিপ, তখন মন্দোদরী গ্রভৃতিকেও বাঁনরগণ অপহরণ করিত। 

বস্তুতঃ রাবণ নীতিশান্ত্রে স্পগ্ডিত ছিল। রাবণের “মৃত্যু সময়ে 
দ্বয়ং রাম নিকটে যাইরা যাহা হইতে নীতিশিক্ষা করিয়াছিলেন, ধাহাকে 
গুরু শ্বীকার করিতে কুষ্ঠিত হন নাই, সেই ব্যক্তির জ্ঞান যে কিন্গ 
ছিল, তাহ! সহজেই অগ্গমান কর। যায়। 

ধাহারা রাধনীতি এবং লৌকিক আচার ব্যবহার জানেন, তাহার! 
নিঃশক্কচিত্তে বুঝিতে পারেন যে, ীত। রাঁজমহ্যীর মতই সসম্মীনে 
অশৌকবনে ছিলেন। তাহার! সীতার সতীত্ব সন্ধে কোন আশঙ্কাই 
করিতে পারেন না। যদি আশঙ্কার সাধারণ কারণও "থাকিত, তবে 
লঙ্কার কৌন রমণীরই সতীত্ব থাঁকিত নাঁ। 'াঁবণের গতি 'বাঁমচন্দ্রের 
বিদ্বেষই থাকিত। কিন্ত দেখ! যাঁয়--রাঁবণের প্রতি রামচন্দ্রের ভক্তিই 
জন্িয়াছিল। তাহা না হইলে শিষ্য হইতে চাঁহিতেন ন|। 

যাহাদের কিছুমাত্র জান ছিল ন। এবং যাহারা! নিতীস্ত ঈর্ষা- 
পরাণ, কেব্ল তাহারাই শীতার নির্মল চরিত্রে কলঞ্চের আরোঁগ 
করিয়াছিল। লোক নিন প্রকৃতির সহিত তুলনা করিয়াই অন্ঠের 
দোঁষগুণের বিচার করে। নিজকে অতিক্রম করিয়। ফোন বগ্পন!ই 
করিতে পারে না। 

কোন ভিক্ষুক যদি রাজার শশর্যোর বর্ণনা করিতে আর্ত করে 


১৪৪ গৃহিনী। 


তবে যে বলে রাঁজার ভিঞ্ষার ঝুগিটা মক্মল কাপড় দিয়া গ্রস্তত কর! 
হয়? তাহাতে সৌণালী কাজও অনেক থাকে। 

ধোগা মুচী এভূতি গ্রজাপ়াও যখন রাজমহিধীর চরিত্র সমাখোঁচন। 
এবং গ্রহণ সন্ধে মতামত প্রকাশ কবিবার অধিকাৰ পাইয়াছিল-_-তখন 
তাহার! সেই সুযোগে নিজ নিজ চরিত্রের পরিচয় দিতে কুষ্টিত হইবে 
কেন? 

অশ্বমেধ যঙ্জের পর লবকুণকে ঠিক রামের মত দেখিয়া এবং 
ভাঁহাঁদেব গুখে রাঁগীয়ণ গাঁন ওনিয্জ। সীতাধন্বত্ধে সকলেই নিঃসনেহ 
হুইল; কাহারও সংশয় থাকিল না। ছুষ্ট গ্রজারা, খাহাদের মনে সংশয় 
জনা।ইনাছিল তঁহারাও একবাক্যে সেই সাঁধবী দীতার গ্রহণের জন্ত 
রামচন্দ্রের নিকটে প্রার্থনা করিলেন। তদন্থুসাঁরে দীতাকে সভাতে 
আনান হইল। তখন সকলেই বুঝিয়াছিলেন যে, সকল গরজাই একবাক্যে 
নীতাকে গ্রহণ করিতে, অন্থরোধ করিবে । কেহই গ্রতিদূল হইবেনা। 
কিন্তু কুকুরের লেজ কথনও মোজা হয় না। যখন সভার প্রায় 
কবেই মীতা-গ্রহণের প্রার্থনা করিল, তখন কয়ট লোক পূর্ব 
আপত্তি উখ্বাপন করিল। দুষ্ট লোকের হাদয়ে কখনও মনুযাত্ব স্থান 
পায় না। 

দীতার ভাঁগ্যপরীক্ষার শেয হইয়। গেল। তিনি মাতৃক্রোড়ে 
স্থান পাইবার জন্য মাতা বঙ্দ্ধরার নিকটে গ্রার্থনা করিলেন। 
ভূমি ছইথণ্ডে বিভক্ত হইল । সীতা ভূগর্ভে প্রবেশ করিলেন। 

সায় লোকের অপকারের জগ্ত শক্ররা যাহা করে, তাহা! 
'ঘাঁরাও তিনি উপকারই লাভ করেন। সীতা বাজকন্তা এবং বাঁজ- 
মৃহ্ধী হইয়াও যে অচল অটলভাঁবে তপন্থিনী রূপে জীবন কাটাইয়! 
গেলেন, তন্থার! পৃথিবী পবিত্র হ্ইয়াছে। তিনি যে উচ্চ আদর্শ 


সত্রীজাঁতির কষ্ট সহিষুঃতা (সীতা )। ১৪৫ 


দেখাইয়া গেলেন এবং জগৎকে যেরূপ উচ্চ শিক্ষা দিয় গেলেন 
এরূপ আদর্শ দেখাইয়। আর কেহ এরূপ পুজা পাঁন নাই। তিন্সি 
বিন। দোষে কষ্ট ভোগ করিয়াছেন, সেঅগ্ঠই শ্রগৎপুজ্য। হইয়াছেন) 
তাহার মহিষ্টুতাই পুজ। পাওয়ার কারণ। কষ্ট সহ করিবার 
আদর্শ দেখাইয়াছেন বলিয়াই জগংপুজ্য। হইয়াছেন। স্বর্ণকে 
অগিতে দগ্ধ না করিলে গুঁজ্জলা বাড়ে না। সীতা যদি অসাধারণ 
সহিষুতা দ্বারা সকল কষ্ঠ অকাতরে সহ করিতে না! পারিতেন 
তবে তিনি জগতের গুজা লাভ করিতে পারিতেন না। 


১5 


দময়ন্তী | 


ভারতে ধাহারা সাধ্বী নামে পরিচিত হইয়াছেন তাহারা 
সকলেই গতির অন্ত অসাধারণ সহিষুতা দেখাইয়াছেন। ছিষধ" 
রাঁজো বীরসেন নামে এক রাজা ছিলেন। জর্ধবিষ্ঠায় বিশারদ 
নল নামে তীহার এক পুত্র জন্মগ্রহণ কবেন। বিদর্ভনগরে ভীম 
নামে এক রাজী ছিলেম। তাহার দময়ন্তী নামে এক কন্তা 
জন্মিয়াছিলেন। দগয়ন্তী যৌবনে পদার্পন করিলে ভীমসেন শ্বরখ্বর- 
সত আহ্বান করিলেন। সেই স্বয়ধর-মভায় দেবগণ ও রাঁজগণ 
নিমগ্ত্রিতি হইলোন। দময়ন্তী দেবগণ এবং অন্ত নৃপতিদিগকে 
পরিত্যাগ করিয়া নলকে পতিনধগে বরণ করিলেন ব্ল| বাহুল্য যে 
যাহার মান কম, সেই অপমানের ভয়ে অস্থির থাঁকে। মানীর। 
সম্মানের ভন্ত কখনও আত্মার! হন না। দেবভাঁদিগকে পরিত্যাগ 
করিয়। নণকে বরণ করিতে অন্ুুমতি প্রার্থনা করায় দেবগণ সন্তুষ্ট 
চিত্তে দরময়স্তীকে অনুমতি দিয়াছিলেন। কিন্তু কির এ অপমান স্থ 
হই না। কলি খনির মত দেবতা । দোষ পাইলে ছাড়ে না। 

একদিন নল পা! না ধুইয়া সন্ধ্যা করিয়াছিলেন-_-এই অপরাধে 
কলি নলের শরীরে প্রবেশ করিলেন। শরীরন্থিত কলির বশীভূত 
হই! নগ রাজ্য পণ রাখিয়া গুফ্র নামক ভ্রাতার সহিত পাশ! 
থেল। আরভ্ত করিলেন। সেই খেলায় তিনি রাজ্য ধন সমস্ত 
হারাইলেন। নল রাজ্যচ্যুত হইয়া বনগমনে যাত্রা করিলেন। 
দময়ন্তীও স্দে চলিলেন। পথের কষ্টে এবং আহারের অভাবে তাহার! 
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অতিশয় কাতর হুইয়। পড়িলেন। একদিন পথের পার্খে কতকগুলি 
পাখী দেখিতে পাইয়া নল ঘিজ পরিধানের কাপড় দিয়া গুলিকে 
ধরিখার জন্ত কাপড়খানি পাঁখীগুলিব উপরে নিক্ষেপ করিলেন। 
তিনি আশা করিয়াছিলেন এ পাখীশুলি দ্বাবা সেদিনের ক্ুধা- 
নিবৃত্তি করিবেন) কিন্তু পরণের কখপড়খানিও হারাঁইলেন। পাখী- 
গুলি এ কাপড়খানি নইগ্জাই উড়িঘ গেলে। ইহাঁও কির কাঁধ্য। 

তখন নল বুঝিতে পাবিলেন যে তীহার দুঃখের আরও অনেক" 
বাকী আছে। তিনি পূর্বেই দগয়স্তীকে বলিয়াছিলেন এ আবস্থীয় 
বনে পর্যটন করা স্ত্রীলোকের পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব। এ সথদ্ধে 
তিনি বথামাধ্য ধলিয়াও দময়ন্তীকে নিবৃত্ত, করিতে পারেন নাই। 
অগত্যা কৌশল করিয়া দময়স্তীকে বলিতে লাঁগিলেন। প্এই যে, 
পথ দেখিতেছ ইহাই বিদর্ভনগরে গিয্লাছে। এই পথে চলিয়! 
গেলেই বিদর্ভনগরে যাঁওয়। যাঁয়”। তাছ। শুনিয়া দময়ন্তী কম্পিত কলেবরে 
কহিতে লাগিলেন। আমি ধাহাকে দেবতা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ মনে 
করিয়া! বরণ করিয়াছি, বাহার সঙ্গিনী হইতে পারি! নাহার, 
অনিদ্রা ও পথের শ্রম অতি স্তুখকর বলিয়া মনে করিতেছি, 
এবং ধাহাকে মুহূর্তকীল ন| দেখিলে সংসার অন্বকারময দেখি, সেই 
প্রাথতুল্য দীনহীন ক্ষুধার্ত গতিকে পরিত্যাগ কবিয়া পিরালয়ে 
থাইয়। খুখভোগ করিতে পারিব, আপনার এই মতিভ্রম হইল 
কেন? আঁগনি আমাকে পর মনে করিতেছেন, সেজগ্তই আমার 
কষ্টের প্রতি আপনার দৃষ্টি পড়িয়াছে। ইহা আপনার ইচ্ছায় 
বলিতেছেন বলিগন! মূনে হয় না। ইহাঁও সেই কলিরই কার্যা। 

আপনি ঘখ ক্ষুধায় অতিশয় কাতর হইবেন, পথশ্রমে যখন 
'্সতিশয় ব্লাস্তিবোধ করিবেন, পুর্ব্ব অবস্থা শ্মরণ করিয়া যখন ছুঃথে 
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ধৈর্য হারাইবেন। তখন আমি, নিকটে না থাকিলে কে আপনাকে 
থাণ্চ দানে সুস্থ করিবে? কে পাখার বাতাস দ্বারা আপনার শরম দু 
করিবে? আপনি কাঁহাব মুখ দেখিয়। ছুঃখ দুধ করিবেন? আদি 
নিকটে আছি বণিয়াই আপনি ছুঃখভার সহ করিতে পাঁরিতে- 
ছেন। ছুঃখরূপ ভীষণ রোগের ভার্ধাই একমাত্র ও্যধ। ধাহার 
এই উধধ নাই তাহার জীবন সঞ্ষটাপর। পত্রী যাহার নিকটে ' 
থাকে অগ্নির 'উত্তাপও তাৰ নিকট শীতল বলিয্। বোধ হয়। 
পত্রী নিকটে না! থাকিলে চন্দ্রের স্মুশীতল কিবণও অগ্নির মত 
বোধ হয়। 

নন--তুমি যাহ! বিলে তাহা সত্য। আমি তোমাকে তাগ 
করিতে ইচ্ছা করি নাই। তুমি বৃথা আঁশগ্কা করিতেছ। আমি 
জীবন পরিত্যাগ করিতে পারি, তথাপি তোমাকে পরিত্য।গ 
করিতে পারি ন|। 

দময্তী--আমি পূর্বেই বলিয়াছি--আগনি ইচ্ছ। করিয়া আমাবে 
পরিত্যাগ করিতেছেন নাঁ। এই যে গ্রবঞ্চন! বাক্য বলিতেছেন 
ভাহাও ইচ্ছাপুর্বধ নহে। আমাদের খোর দ্ররঘৃষ্টই তাহার 
একমান্ কারণ। আমাকে পরিত্যাগ করিবার ইচ্ছা! না থাকি 
বিদর্ভনগরের পথ দ্েখাইলেন কেদ? ঘি আপনার মত হয়, তবে) 
চুন উত্য়েই সেখানে যাই। সেখানে আপনি অবাঠই উগমুক্ত 
সাদরে থাকিবেন। 

নন--তোঁমার পিতার রাজ্যকে আমার রাজ্য বলিয়াই মনে 
করিতে পাঁরি। সেখানে যে পরম জমাদরে থাকিতে পারি 
ভাহাঁও থুঝি। কিন্তু যে তুমি যাইতে অন্থরোধ করিতেছ, মেই 
তোমারই অদীম ছুঃখ হুইবে। বর্তমান অবস্থায় আমাকে তোমাক 
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পিত্রালয়ে দেখিলে তোমার কষ্টের 'সীম। 'খাকিবে না বনবামের 
কষ্ট অনায়াসে সহা করিতে পারিতেছ 'কিত্ত পিতার রাজঞাসাদে 
খাঁকিয়। নরকবাসৈর কষ্ট ভোগ করিবে। জামাতা বলিয়া! আমার 
আদর হইতে পারে কিন্তু রাক্জা বলিয়া পুর্ব যে সম্মান পাইতাম 
সে সন্মান আমাকে কেহই করিবে ন।। অবস্থার পরিবর্তনে তাহা 
" আমি কথকিৎ সহ করিতে পারিব। তুমি তাহা কিছুতেই 
সহ করিতে পারিবে না। যেখানে পূর্বে সম্মান পাওয়৷ গিয়াছে 
সে স্থানে ঘ্বণিত হইয়া বাস করিতে কোন যনুয্যুই পারেন না। 
দৈব যখন প্রতিকূল হয়, এবং সর্বপ্রকার যদ্র চেষ্টা ও 
পুরুষকার যখন নিক্ষণ হয়ঃ তখন একমাত্র নির্জন বনে খাস 
করাই শাস্তিরায়ক। আমাকে ঠিক রাজার মতই রাখিতে পারে, 
এমন শত শত প্রা আছে, কিন্তু যাহাদের গ্রভূ ছিলাম, তাঁহা- 
দিগকে প্রভুর মত মনে করিয়া, তাহাদের অধীন হইয়। থাকা 
“অপেক্ষা মৃত্যুই শ্রেয়, তাহা মনে করিয়াই বনে আসিয়াছি। 
খহার। প্রক্কৃত তেজন্বী তাহার! হয়, লোকের উগরে আধিপত্য 
করেন, ন| হ্য় বণে আশ্রয় গ্রহণ করেন। বনে যে সফল ্ুগন্ধি , 
কুম্থম ফোটে, সেগুলি, হয়, দেবগুজায় ও রাজপ্রাসাদে সমাদরে 
খাবার কর| হয়, না হয় বনেই শুকাইয়| যায়। কখনও অস্থানে ঘায় 
না। ইহাই মহতের প্রকৃতি। অগ্নি যে পর্যন্ত নির্ধাপিত না হয়, 
"সে পর্যন্ত যেমন তেজঘ্িতা পরিত্যাগ করে" না, অর্থাৎ অগি 
কখনও শীতল হইস্। থাকে নী, সেরূপ তেজন্বী লৌকও জীবন 
থাকিতে ভেজপ্বিত৷ পরিত্যাগ করিয়। নীচতা গ্রহণ করেন না। 
ধাহার। প্রকৃত মনুষ্য, তাহার! অনায়াসে জীবন পরিত্যাগ করিতে 
পারেনঃ কিন্তু আস্মসন্মান পরিত্যাগ করিয়া বাচিতে চাহেন ন|। 
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রাত্রির ঘোরাদ্ধকীবে যেমন পৃথিবীব মুখশাস্তি ও উৎসাহ-উদ্চম 
নষ্ট কনিযা ফেলে, মেরগ। পধাধীন্তাও মনুষ্যের প্রকৃত মনয্তব 
লোপ করিয়া ফেলে। বনের পণ্ড পথ্মীরাও পরাধীন হহা। 
বচিতে চাহে ন!। 

আমরা ধনে যে ফলসূল খাইয়া এখং তৃথশধ্যায় শুইয়া কাল” 
যাপন করিতেছি, অবশ্থান্মারে ইহা ভাল) কিন্তু এ আবন্থীয় 
আত্মীয়ের আন্নে শরীর রগ কৰা অপেক্ষা মৃত্যুই শতগুণে তে । 

দমযন্তী--আপনি ঘাহা বলিলেন সমস্তই সত্য। সুখের অন্ত 
পিত্রালয়ে ঘাইতে বলি নাই। আমি বর্তমান অবস্থায় যে সুখভোগ 
করিতেছি তাহা হইতে বঞ্চিত হইব এই আশশঙ্ষায়ই আপনাকেও 
বিদর্ভনগর়ে যাইতে আন্থুরোধ করিয়াছি। আপগানি যে আমাকে 
বিদর্ভের পথ দেখাইয়| দিয়াছেন, তাহাতেই আমার বুক কাপিয় 
উঠিগনাছিল। আপনি আমাকে গরিত)াগ করিয়া যাইবেন বলিস 
ভা হইয়াছিঘ। তাহাতেই আমি এররাপ বলিয়াছিলাম। আপনার 
এই দুঃখের সময়ে আমার পিআর আশ্রয় গ্রহণ করিতে বলিয়া 
যে আপনাকে, আরও ছুঃখিত করিয়াছি, আম।র এই অপরাধ গামা 
করুন। আমি আপনার ছুঃখের লাঘব করিবার আঁশায়ই সঙ্গিনী 
হইয়াছি। ধিস্ত বুদ্ধির ক্রুটিতে বিপরীত কাধাই করিলাম] আপনি 
কয়েক দিন বনে থাকিয়া আমার সেবাণুত্রাধায় ধন-সম্পদেব 
কথা ভুপিয়। গিয়াছিলেন, ভামীর একটি কথায় আপনার হ্বায় 
আবার ছুঃখে বিদীর্ঘ হইতেছে। ,ইহাতে আমি থে কষ্ট ভোগ 
করিতেছি রাজ্যনাশ ঝ। বনগমনে তাহার কোটি ভাগের এক ভাগ 
কষ্টও হয় নাহ। আমার কথাটি ভুলিয়। আমার প্রতি দয়! 
প্রদর্শন করুন। 
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নল-তুমি প্রাণপণে আমার, স্খশান্তির চেষ্টা 'করিতেছ। 
তোমার কথার উদ্দেখ্য অসৎ নহে। তাহাতে আমার দুঃখিত হইবার 
কারণ নাই। তোমার কথায় যদিও পূর্বস্থতি প্রবল হইর। উঠিতে- 
ছিল কিন্তু তাঁহ! আবার ভুলিতেছি। অবস্থানুসারে জগদীখরই 
সক করেন। তিনি ভুলাইয়া রাখেন বলিয়াই লোক দুখের 
অবস্থা হইতে ঘোর দুঃখে পড়িয়াঁও জীবন ধারণ করে। আমি 
তোমাকে যে বিদর্ভনগরে গমনের পথ দেখাইয়। দিয়াছি, তাহার 
কার এই--লোঁকের জীবন অনিত্য। বিশেষতঃ মে অবস্থায় আছি 
তাহাতে প্রতি মুহূর্তেই মৃত্যু ঘটিবার সন্ভীবনা আছে। যদি হঠাৎ 
আমার মৃত্যু ঘটে, তবে তুমি নিরাশ হইবে। লে অবস্থায় 
গিতার আয়ে আশ্রয় গ্রহণ কর| ভিন্ন তোমার উপায়ান্তর 
থাকিবে না। সেজন্যই পথ দেখাইয়া রাখিলাম। 

দময়স্তী-হা! জগদীশ্বর ! ইহাও শুনিতে হইল? এ সকল 
বিষয় চিত্ত করিবার পূর্বেই জীবন এই পাপ দেহ পরিত্যাগ 
করিয়া যায় ন! কেন? আত্মহত্যা পাঁপে নিমগ্ন করাই কি,.তোমার 
অভিগ্রেত ? রঃ 

নল। এ কি কল্পন। করিতেছ? যদি এখন তুমি জীবন 
পরিত্যাগ কর, তবে যে কেবল আত্মহত্যার পাপ হইবে তাহা নহে 
বিপর পত্িকে পরিত্যাগ করাতেও তোমার ঘোর পাঁপ হইবে। আমার 
জন্ত এ পধ্যন্ত যাহা করিয়াছ সকলই নিক্ষল হইবে। যে পর্যাত্ত 
আমি জীবিত থাকি সে পর্যন্ত আমার সেবাশুশ্রাষা ও গ্রীতিকর 
কার্যা না করিপে তোমার ঘোর অধর্মা হইবে। 

দমযস্তী। আপনার অমঙ্গল চিন্তার কথ! ছাড়িয়া দিলাম, যদি 
দৈব ছূর্ঘটনাতে আপনা হইতে আমার বিছিন্ন হইতে হয়, তবে সেই 


১৫২ গৃহিণী। 


অবস্থায় তৎকণাঁৎ আমার আত্মভ্ত্যা করিতে হইবে। মটেৎ সতীত্ব 
ব্ষারই উপায় থাকিবে না। আত্মহত্যা করিলে কেবল আগি 
নবকে যাইব, কিত্ব সতীত্ব নষ্ট হইলে চিরপবিভ্র বংশই কলমত 
হইবে। 

নল। ঈশ্বর আমাদের যেরূপ গ্রতিকূল, তাহাঁতে আমরা উভয়ে 
একত্র থাকিয়া শাস্তিভোগ করিতে পারিব। এমন আশা করিও 
না| নিচ্ছেদ ঘটিবেই যদি আত্মহত্যা কর, তবে তোমার ঘোঁর 
গাপ হইবে। সতীত্ব রক্ষা করিবার ইচ্ছ! থাকিলেই তাঁহা রক্ষ। 
কর! যাঁয়। খতীত্ব লৌহবর্থ দ্বারা রঞ্ষা কর! যায় নাঁ। উহ চরিত 
বর্ম দ্বার রক্ষিত হয়। সতীত্বের তেজে পাপী ভণ্ম হুইয়। যাঁয়। 
অজ্ঞাত বনবাসকাঁলে দ্রৌপদী যথন বিরাটরাঞের বাড়ীতে দাসী 
হইয়া বাদ করিতেছিলেন, তখন তীহার রূপে বিমোছিত হইয়া 
কীচক তাহার ধর্ম নষ্ট করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। স্বয়ং বিরাট- 
পড়্ীও সেই পাগী ভ্রাতার সঙ্থায়তা করিয়াছিলেন। কিন্ত উহার! 
ক্কৃতকাধ্য হইতে পারিল ন।। কীচকই প্রাণ হারাইয়াছিল। 

্বয়ং ধর্মহি ধার্মিকের সহায় হন। "অসহায় রমণীর রূাপই ঘোর 
মক্রু” ইহা সত্য কথা। কুরধগ লোক চেষ্টাদবার! সুর হইতে পারে ন| 
কিন্তু সুপ্দর লোক চেষ্টা করিয়া কুদ্ধগ সাঁছিতে গারে। আমার 
সহিত বিচ্ছেদ ঘটিঞে কদাবার ও পাগলিনী দাজিয়া গিতার 
রাজো চলিয়। যাইও। আমার মৃত্যু সংবাদ না জানা 
জীবন পরিত্যাগ করিও ন। সংসারে থাকিতে হইলে সময়ে সময়ে 
বিপদে গড়িতেই হয়। বিপদে অধীর হইয়া মুর্খেরাই জীবন 
পরিত্যাগ করে। খাহাঁরা একত মন্যা, ভীহার! সাবধানে সময়ের 
গ্রতীক্ষা করেন। সময় গাঁইয়। পূর্ণরূপে নিজ শক্তির প্রয়োগ . 








ঘল দময়ন্তী। ১৫৩ পৃ 


দময়ন্তী | ১৫৩ 
করেন। পুথিবীর অনেক রাঁজাই সময়ের নৌষে রাজ্য হুইগাছ্েন 
এবং মহিযুঃ্তা ও শততির সাহায্যে পুলর্ধার রাঁগ্য লাভ করিয়াছেন । 

নণ কলির. উত্তেজনায় দমযন্ত্রীকে পরিত্যাগ করিবার. আন্ত 
একাস্তই অধীর হইয়া পড়িলেন। 

একদা রাত্রিকালে যখন দরময়স্তী নিদ্রায় অভিভূত ছিলেন, নল তথন 
দুময়ন্তীর ঘস্ত্রের শর্ধভাগ পরিধান করিয়া তাহাকে সেই অবস্থায় 
পরিত্যাগ করিয়া গ্রস্থান করিলেন। যে নল দমরস্তীকে গ্রাণ 
অপেক্ষা অধিক ভালবাসেন, ধিনি দময়স্তীকে না দেখিলে সংসার অন্ধ- 
কারময় দেখেন, সেই নল তীহাঁকে পরিত্যাগ করিয়া যাইবার জন্ত 
উদ্দিগ্ন। সকলই ভগবানের খেলা। নিয়তি অলঙ্বনীর। সংসারের 
সুখ সণভন্থুর ৷ ঈশ্বর কাহারও নিত্য সুখ দেখিতে ইচ্ছ। করেন 
না। এই রাজরম্পতীকে রাজাচাত করিগ়াও ঈশ্বর সন্ত থাফিতে 
পারিলেন না। বিচ্ছেদ পর্যন্ত ঘটাইলেন। দমযন্তী জাগিয়। নলকে 
দেখিতে ন| পাইয়া উচ্চৈঃম্বরে- রোদন করিতে করিতে মুষ্ছিত। 
হইলেন গরে সংজ্ঞা দাত করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন । 
গতির আজ্ঞা লঙ্ঘন. করিয়া আত্মহত্যা করিতে পারি না। 

এখানে অসহাঁয় অবস্থার আর -মূহূর্িকালও থাকা উচিত নহে। 
তখন তিনি গতির উপদেশ. অনুসায়ে বিকৃত আকার ধারণ করিয়! 
পাথলিনী সাজিলেন। কিছুক্ষণ পরে. এক বণিক্‌ সঙ্জরদায় 'বিপর্ভ 
নগরে যাইতেছে. দেখিয়। তাহাদের গাছে পাছে যাইয়। বিদর্ভ নগরে 
উপস্থিত হইলেন।. তথায় দীর্ঘদিন থাকিয়া নলের অন্ত নানা স্থানে. 
লোক পাঠাইয়াও যখন তীহাকষে পীওয়। গেলন|, তখন এক কৃত্রিম 
উপায় স্থির করিলেন। এক ধোৌষণীপত্র প্রচার করিলেন যে 
দমযন্তীর পুনঃ ্বয্নবর হইবে। এই অসম্ভব ঘটনার বিষয় জানিবার 


স্বীজাতির কষ্ট সহিষুতা! (সাবিত্রী )। 


মদ্রদেশে অশ্বগতি নামে এক রাজা! ছিলেন। তিনি দীর্ঘকাল 
সাধিত্রী দেবীর উপাসন করিয়াছিলেন। তাহাতে সাবিত্রী সন্তষ্ট হইয়া 
পতোমার একটি স্ুলক্ষণী কন্তা জন্টিবে” এই বর গ্রদান করিলেন | 
সাধিত্রী দেবীর বরে কন্ঠা হওয়াতে দেই কন্টার নাম "সাধিত্রী” রাখা 
হইল। কন্তার অলৌফিক রূপলাঁবণ্য দেখিয়া সকলেই তাহাকে 
দেখী বলিয! মনে করিতে লাঁগিলেন। কেহই সাহস করিগ্। তাহার 
পাণিএহণের প্রার্থী হইলেন না। এরূপ কণ্তা। মনগুযোর অযোগ্য! 
বণিয়াই অশ্পতিও মনে করিলেন। অশ্পতি কন্যাকে যুব্তী দেখিয়া 
বলিলেন, মা! আমি তোমার উপযুক্ত বর সংসারে দেখি না। অপাত্রে 
দান করার ইচ্ছাও আমায় লাই। তুমি রথে আরোহণ করিয়া 
বৃদ্ধ মন্ত্রিগণের মহিত নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া নিজেই পতি 
মনোনীত কর। পরে আমি তোমার গেই মনোনীত ব্যক্তির নিকটে 
তোমাকে, দীন করিব ।” 

সাধিত্রী পিতার আদেশ শিরোধার্যা করিয়া বৃদ্ধ মন্ত্রিগণের সহিত 
জমণে বাহির হইলেন। বছ ভ্রথণের গরে একবনে বৃদ্ধ ও ভদ্ধ 
এক ক্বাজাকে তগন্বীরূপে দেখিলেন। তাহার নাম ছ্ামৎ েল। 
"খু তীহাকে দাঁজচ্ুত করিয়া তাড়াইয়। দিয়াছে তাঁহাতেই ভিনি 
ব্লধাসী হইযাছেন। তীহার সঙ্গে বৃদ্ধা পরী এবং এক যুবক পু 
আছেন। পুত্রের নাম, সভ্যবান। সত্যবান্‌ অতিশয় রূপথান্‌, গুণথান্‌ 
ও ধীর্ষিক। তাঁহার দৌজন্ত ও বিনীত বাধহারে সাবিত্রী বিম্বেহিভ। 


সত্-জাতির কট সহিষুঃতা (সাবিত্রী )। ১৫৭ 


হইলেন। তিনি দেই তপন্থী যুবককেই মনে মনে বরণ করিলেন। 
সাবিত্রী দেখান হইতে ফিরিয়া রাজধানীতে গেলেন। সাবিত্রী 
আসির।ছেন জানিরা অশ্পতি তাহাকে সভায় আনাইয়া গভিবরণের, 
বিষয় জিজ্ঞাসা করিগেন। সাবিত্রী পিতার আদেশে সমস্ত বর্ণন 
করিলেন। সত্যবানের গুধের কথ শুনিয়া অশ্থগতি অতিশয় আনন্দিত 
হইলেন। পে মধয়ে অখপতির সভায় দ্েবধি নারদ উপস্থিত ছিলেন । 
সাবিত্রীর পতিবরণের বথায় নামদের মুখ বিষাদে মলিন হইয়া! গেল। 
তিনি দুঃখপ্রকাশ করিতে লাগিলেন। অশ্গতি কারণ সিজ্ঞাসা 
করিলেন। নারদ বলিলেন সত্যবাঁনের মত গুণবান্‌ লোক পৃথিবীতে 
অল্পই আছে। কিস্ত আজ হইতে এক বৎসর কাল মাত্র তিনি 
জীবিত থাকিবেন। ইহাই ছুঃখের কারণ । 

তাহা শুনিয়! অশ্থপতি বলিলেন--সাবিত্রি ! তুমি আজই আবার 
ঢল্লিয়া ঘাঁও। অন্ত একটি বর মনোনীত কর। অগ্ভ হইতে এক 
বৎসর পরে বাহীধ মৃত্যু হইবে ভীহার হাতে তোমাকে অপণ 
কন্পিতে পারিব না। সাবিত্রী তাহ| শুনিয়া অধোঁবদনে মৌন 
অবলথ্ন করিয়। থাঁফিলেন। পরে ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেম। 
গিতঃ আঁমার জ্ঞান অপূর্ণ । বয়মের সঙ্দে সঙ্গে ভোগাভিলাধ 
গ্রলবেগে বাড়িয। উঠিতেছে। এ সময়ে আমি যাহাতে ধিপথগামিনী 
না হই, সেন্ধগ আীর্ধাদ করুন। আমার চঞ্চল মতি যাহাতে 
দ্বির থাকে সেন্প উপদেশ দিয় আদাকে সৎপথে রাখুর।' 
এক ঘন্তয় ছইবার দান হইতে পারে না। আমার দেহ ও 'মুন 
ঘাহাফে দান করিয়াছি, দেহমন এখন তাহারই সম্পত্তি। উহাতে 
আমার কোন অধিকারই নাই। মন দ্বারা পতিবয়ণের পরে যি 
নত পতি বর করা যাইতে পারে, তবে রীতিগত সম্পরদান করার 
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পরেও অন্ত পতি গ্রহণ করা যায় বলিয়া শ্বীকার করিতে হয়। 
আমাকে যদি অন্ত এক বরের নিকটে সমর্পণ কবেন এবং 
বিবাহের রাঁতিতেই যদি তাহার মৃত্যু হয়, তখন কোনও গ্রতীবার 
করিতে পারিবেন কি? এমন ঘটনা যে হইতে গারে না, এ কথা 
কেহই সাহগ করিয়! বলিতে পারে না। ম্হর্ধি নারদের কথায় 
বরং আমি কিঞিৎ আশস্তাই হইল।ম। এক বৎসর মধো আমার 
গপভিবিচ্ছেদেৰ আশঙ্কা নাই বলিয়াই জীনিতে পারিলাঁম। 

মনুযোর জীবন চিবস্থায়ী নহে। চিরজীবী হইয়া কেহই সংসারের 
স্থথ ভোগ করিতে পারে না। কেহ পর্শাশ বৎসর সংসাবে থাকিয়! 
স্বখ ভোগ করে, কেহ বা একশভ বৎসর সংসারে থাকে? 
অনস্তকালোর তুপনায় উভয়ের জীবনই ক্ষণবিনাশী। সাগরের এলরাশির 
তৃণনায় তৃযারবিন্দু থেমন শুর, বৃষ্টির জলবিদুও প্রায় সেইরূপ শষুর। 
অনন্তকালের তুগনায় এক বসর যেমন অল্প সময়, একশত খখসবও 
গ্রার মেইরূপই অল্প। 

যদি অনন্তকাল পতির পহিত সংসারে থাকিতে পারি বপিয় 
আশ। থাকিত, তবে এফ বৎসরের কথা শুনিয়। অবশ্তই ভয় 
গাইতাগ। গে আশা পিশ্যয়ই নাই। যে ভিক্ষুক মুষ্টি ভি 
পাইয়। সন্তুষ্ট হইতে গারে না, সে পৃথিবীর, রাজত্ব গাইয়াও জ্ুখী 
হয় না। গ্রজলিত অগ্িতে তৃণ কাঁ্ঠাদী বা ঘ্বত্ত গ্রভৃতি যতই 
দেওয়া যাগ অগ্নি ততই জিহ্বা খাড়াইয়া সমস্ত পুথিবী গ্রা্ 
করিতে চাহে। আ।শারও শেষ গীম! নাই, উহা ক্রমেই বাড়িতে 
চাঁহে। আমি চিরকুমারী থাকি বনিয়াই ভাবিয়াছিলাম। আপনি 
স্নেহপরধশ হইয়া ঘে আমাকে নানা স্বানে পাঠাইয়াছেন এবং 
আমি এক বৎসর পতিসেবা করিবার স্থযোগ পাইয়াছি, ইহাই 
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আমার প্রতি ঈশয়ের পরম দয়।। ইহা অপেক্ষা অধিক আঁকাঙ্ক! 
করি না। ইহা অপেক্ষা আদার অধিক অভিলাষের বস্ত জগতে 
কিছুই নাই। আমি যাহা পাইয়াছি তাহা ঈশ্বরের আনীর্বাদ 
বলিয়াই মনে করি। 

জ্ঞানের পুর্ণ অবতার মহধি নারদ এখানে উপস্থিত আছেন। তিনি 
কেন যে কিছু বলিতেছেন ন/ বুঝি না। বোধ হয় তিনি 
কখনও ধর্মবিরুদ্ধ আদেশ গ্রর্দান করিবেন ন|। তীহার এখানে 
থাকা সত্বেও যে গুরুজনের সম্মুথে আমার এন্সপ ধষ্ট! গ্রকাশ 
করিতে হইবে, তাহা! আমি ভাবিয়াছিলাম না। আঁধার ধর্শাজীবন 
বিনাশের আশঙ্বায় আত্মহার! হইয়া এনপ ধৃষ্টতা একাশ করিলাম। 
আঁশ করি সভার সকলেই গ্েহের বশবর্তী হয়! এই বাঁলিকার' 
অপরাধ ক্ষমা! করিবেন। 

নারদ। ম|! আমি আজীবন যৌগ সাধন! করিয়া যে একটু 
সামান্ত শক্তি লাভ করিয়াছি, তন্বারা কে কোথায় কি করিতেছেন 
তাহ! দেখিতে পাই। দেখিয়াও দুরে থাকিয়া সকল বিষয়ে তৃষ্তি 
লাভ করিতে পারি না। সেম্ন্তই কোন কোন ঘটনার নিকটে 
আসিয়া দেখি। সেই আঁননদজনক ঘটন। দেখিয়। জীবন সার্থক করি। 

যাহার মধুপান করিবার ইচ্ছা! আছে সে মধুর চাকার নিকটে 
যাইয়া নিশ্চেষ্ট থাকে না। অব্ই মধু বাহির করিয়া লইদার 
চেষ্টা করে। 

মা! আমি তোমাকে দেখিয়া! পবিত্র হইতে এবং তোমায় 
বাকামধু পান করিয়। পরিতৃপ্ত হইতে আসিয়াছি। সেজগ্তই 
তোমার পতিবরণের উল্লেখ করিয়া দুঃখ গ্রকাশ করিয়াছি। আঁগি 
ছুঃখ প্রকাশ না করিলে এ্ররগ বথা শুনিয়া আনন্দিত হইতে 
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গারিতাম না। পৃথিবীর লোকও সুশিক্ষা। পাঁইবাঁর সুযোগ পাইত 
না। মা! যে মহৎ কর্তবা সাধনের জন্য মানবীরণে' জন্মগ্রহণ 
, করিয়াছ, তাহ সুপ্পন্ন হইবে। তুমি অধ্থাগ্রহণ করিয়া যেমন 
জগৎকে পবিত্র করিয়াছ,। পেরগ উচ্চ আদর্শ দেখাইয়া অগতের 
উপকার সাধন কবিতেও ত্রটি করিবে না। 

যে মাঝি দৈবের উপবে নির্ভর করিয়া ভাটার শোতে নৌক| 
ছাড়িয়া বসিষ্ক। থাঁকে, তাহাব নৌকা জ্রুতবেগে যাইয়া সমুদ্রে পড়ে 
এবং ভুবিয়া। যাঁয়। কিন্ত যে মাঝি অৃষ্টকে অগ্রীহ্থ করিয়া 
পুরুষকারের সাহায্য গ্রহণ করে, তাহাঁৰ নৌকা ইচ্ছান্ুসারে 
শ্োতের বিপরীত দ্দিকেও থাইতে পারে। সে আত্বশক্তি দ্বার! 
'বাঁধুকে অধীন করিয়া লয়। সে যে দ্িফে যাইতে ইচ্ছা করে 
বাঁধাবিত্ব অভিক্রম করিয়া সেই দিকেই দ্রুতগতিতে চঈ্নিয়। যায়। 
টৈধ কর্ণাধীবের কোন অনিষ্টই করিতে পাঁরে না। যে প্রবল 
বাত্যা লতাগুলও বৃক্ষদিগকে উৎপাটিত করে, মেই ঝটিক পর্বতের 
কঠিন গায়ে লাগিয়া! নিজেই আাতি প্রাণ হয়। পর্বাতের কোন 
অমিষ্ইই করিতে গাবে না তোমার মঙ্গল হউক । তোঁমাকে দেখিয়া 
পথিব-হইলাম। হবদয়ের দৃঢ়তা বক্ষ! করিয়। অগত্ক পবিত্র কর। 

সাবিত্রী । মহণ্বাদিগের আনীর্ধাদ নিশ্ষল হয় লা। আপনার 
মত মহাথধির দর্শনেই মকল বিদ্ববিপ কাটিয়। যায়। যাহাতে 
আদার অভীষ্ট সিদ্ধির কোনও বাধাবির না) ঘটে, দরয। প্রকাশে 
আগাকে কেবল এই আশীর্বাদ ঝরুস। 

থাখপতি। মা] তুমি আঁদক্ক। পরিত্যাথ কর তোষাকে যদ্দ 
সামীন্তা কন্তা! বলিয়া জাঁনিতাম, তবে খালিকার কথায় কখনও 
ধর্প নিঠুর কাধ করিতাম না। তুমি কণ্ঠা নও, তুমি জগৎ" 
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জননী! তুমি আমাদিগকে পবিত্র করিবার জন্তই মানবীরপে 
জামগ্রহণ" করিয়াছ। তোমার গ্রার্থনাকে , দ্বয়ং ভগব্তীর আদেশ 
বণ্রিয়া মনে করিতেছি] আমি আগামী কল্যই তোমাকে নিয়া 
দ্যুমংসেনের আশ্রমে যাইব। সত্যবানের হস্তে তোমাকে অর্পণ 
করিয়। ক্কতার্থ হইব। কাঞ্চন রদ্বের সহিত মিলিত হইয়া জগতের 
*. আনন্দবর্ধন করুক। মনোহর সুগন্ধি কুন্ুম দেবপুজায় নিয়োজিত 
” হউক। 

“তাহ! শুনিয়া সাবিত্রী আনন্দিত হৃদয়ে অন্তঃগুরে চলিয়া গেলেন। 
পরদিন এভাতেই রাজা অশ্থপতি অতি সমারোছে সাবিত্রীকে লইয়া 
ছ্যমৎসেনের আশ্রম অভিমুখে যাত্র। করিলেন। 

আশ্রমে যাইয়। অশ্বপতি ছ্আামৎগেনের সহিত দেখ! করিয়া নিজের 
প্রার্থনা জানাইলেন। সাবিবীকে পুন্রবধূরূপে গ্রহণ করিবার জন্ত 
অন্গরোধ করিলেন। 

ছ্যমংসেন তাহা শুনিয়া জবিশ্ময়ে বলিয়াছিলেন। আমি 
অন্ধ । শন্রগণ আমার রাজ্য অধিকার বরিয়া। আমাঁকে রাজা 
হইতে তাড়াইয়। দিয়াছে। আমি তগস্বিবেশে বনে বাঁস 
করিতেছি । আমরা বন্ত ফলমূল খাইয়া জীবন ধারণ 
করিতেছি। আঁপর্নার কথার অর্থ আমি বুঝিতে পারিতেছি ন। 
আপনি কেন রাঁজকন্তাকে বনে নির্বামিত করিতে আনিয়াছেন? 
এই দেবপ্রতিমা] এমন কি অপরাধ করিয়াছে, খাঁহাতে এই 
কঠোর দণ্ডের বাবস্থা! হইল? ঘাহাঁর শবীর কুস্থম অপেক্গাও 
স্বকোমল, সেই রাজকুমারী অরণ্যবাসের কষ্ট কিছুতেই সহা করিতে 
পারিবে না। কণ্ঠার প্রতি জদয় হইয়া রাজধানীতে ফিরিয়া 
যান! প্র 
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যে দরিদ্র পর্ণকুটীরে বা বৃক্ষতলে থাকে, তাহাকে যদি ফেহ 
মহামুলা মণি দান কধেন, তবে সেই দরিদ্র সুখী দা হইয়া 
ছুঃখিতই হয়। যাহার থাকিবার স্থান নাই, সে সেই বদ্ধ কোথায় 
রাখে? সেই অমূল্য মণি তাহার ছুঃখের কাবণই হই থাকে। 
কমি আপনার এই কন্ঠারদটি কোথায় রাখিব? 

সাবিভ্রী। আমি যদিও নবকেব কীট হই; এই স্বপ্সদৃণ 
তগোবন যদিও আমার বাঁসেব সম্পূর্ণ অযোগ্য হউক, তথাঁপি আমি 
আমা করি, আপনাদের চরণ-সেবার ফলে আমার অসৎ গ্রবৃত্তি- 
গুলি সংঘত হইবে। আমাঘারা আপনাদের শান্তি নষ্ট হইবে 
না। তগোবধনের পশুরাও যদি গ্রাণিহিংসা পরিত্যাগ করিয়া শান্ত, 
হইতে পাবে, তবে আমি মানবী হইয়াও কি সৎসংসর্গের ফললাভে 
বঞ্চিত থাকিব? আমি আপনাদেৰ শাস্তিলোগেব কারণ হইব বলিয়া 
মনে করি না। আপনাদের সেবা-শুতঁষাথার! নিজের জীবন সার্থক 
করিতে পারিব বলিয়াই আঁশ। করিতেছি । আমি যদিও রাজকন্তা, 
তথাণি ভোগেব কীট নহি। পিত আমাকে নিজ ভাগ্য বাছিয়া 
লইতে আদেশ করিয়াছিলেন । আমি এই তপোঁবনকেই পৃথিবীৰ 
বর্গ বলিয়া! মনে করিয়াছি। আমি এই পর্ণকুটীরকেই মণিমুক্তা- 
খচিত রাজগ্রাসাদ্দ হইতে অধিক সুন্দর দেখিতেছি। 

এই সংসারে ভালমমন্দ ও সুরূপ-কুন্ধপ জিনিষের গুণে থা দৌঁষে হয় 
না] চুর দৌষগুণই ভাল মন্দ ও স্ুুরূপ কুদ্ধপ দেখিবার একমাত্র 
কারণ। একে যাহ! অতি সুন্দর মনে কবে, অন্ঠে তাহ! অতি কদাকার 
দেখে। যাহার দুর্গন্ধ নাকে প্রবেশ করিবার আশঙ্কায় লোক দূরে 
সরিয়৷ যায়, কীট সেই ঝিষ্ঠামধো থাঁকিতেই ভাঁবাসে। চন্রোর 
'যে জুধাবর্ধী আলোকে লোক আনন্দে উৎফুল্ল হয়, দেই জ্যোত্মায় 


স্রী-জাঁতির কট সহিষ্ণুতা (সাবিত্রী )। ১৬৩ 


চোরেব ঘোব বিদ্বে। যে অর্থেব জন্ত সংসারী সকল একার 
কুকার্ধাই করিতে গাঁরে, যাহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বস্তু জগতে কিছুই 
নাই বপিয়া মনে কবে, সংসাবত্যাগী জ্ঞানীর সেই ধনরদ্রকে সীান্ত 
মাঁটা বা পাথর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়। মনে কবেন না। সংসারী 
মণিমাঁণিক্ে যে সৌনব্য দেখে, জ্ঞানী বালুকাতেও সে মৌন্দ্যয 
দেখেন। জ্ঞানী প্রত্যেক পদার্থেই ঈশ্বরের মুর্তি দেখিয়া আনন্দ 
বোধ করেন। 

হিরণ্যকশিপু, গ্রহনাদকে মারিবাব আন্ত তাহাকে জলে ও 
অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়াছিল। সর্প ও হস্তি প্রভৃতি ভীষণগ্রামী 
দ্বাবাও তীহাকে বিনাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্ত জ্ঞানী 
গ্রহ্লাদ সকলকেই বিষ্ু্ূপে দেখিয়াছিলেন। একাগ্রন্বদয়ে যহ! 
চিন্তা কর! যাঁয়। তাহাই হইয়া! দীড়ায়। শিলাখণ্ডে যদি ঈশ্বরের 
চিন্তা কবা যায়, তবে তাহাতেই ঈশ্বব দৃষ্ট হন। যাহারা এহলাদের 
বিনাশক হইবে বলিয়। হিরণ্যকশিপু আশ! করিযাছিল, তাহারাই 
বিষুরূপে প্রহ্লার্দকে রক্ষা কবিয়াছিলেন। অতএব দৌযগুণ বস্তর 
নহে। দোষগুণ নেত্রের বা জানের। 

শক্রকেও' যদি মিত্র বলিয়া চিত্ত! কর! যায়, তবে সেই খক্র 
শক্র থাকে না| মিত্র হইয়া উঠে। বিষকে যদি অমৃত 
বনিয়! দৃঢন্ূপে চিন্তা করা যায়, তবে মে বিষ খাইবোে কখনও 
অনিষ্ট হয় না। মন একাগ্রভাবে যাহ! চিন্তা কবে, তাহাই 
ঘটে। মনই আমাদের আুখ-ুঃখের মুণ। যাহা সুখকর বলিয়। 
চিন্ত! কর যায় তাহাই ছুথের কারণ হয়। যাহা দুঃখজনক 
বলিয়া মনে করা হয়। তাহা হইতেই ছুঃখ হয়। রাজত্ব 
সকলের সুখজনক হয় না। বনবালেও সকলের দুঃখ হয় না। 


১৬৪ গৃহিণী। 


বুদ্ধদেব প্রভৃতি অনেকেই রাজত্ব পরিত্যাগ করিয়া বনবাঁপী হইয়া- 
ছিলেন। জনক প্রভৃতি রাঁজগণ রাজ্যের অধিপতি থাঁকিয়াও খাধির 
স্থায় সংসারে নির্ধিপ্ত ছিলেন। এজন্ত জনক প্রাজধি* নাম 
পাইয়াছিলেন। 

আমি যদিও জগদীশ্বরের সেরূপ দয়ালাভ করি নাই, যদিও 
সেকূুপ উন্নত মন পাই নাই, কিন্তু আপনাদের চরণসেবা করিয়া 
জীবন পবিত্র করিতে ইচ্ছা করিয়াছি। আমার এ ইচ্ছা আসদিচ্ছা 
নহে। আমার পিতার প্রীর্থন। পূর্ণ করিয়া আমাকে ক্কতার্থ 
করুন। আমি এই তপোবনেই নির্মল আনন্দ উপভোগ করিব। 
যাহাদেব মন ভোগবাসনারই অধীন, যাহীরা স্থুখের জন্ত পাগল 
তাহারা গ্রক্কত স্থখভোগে বঞ্চিতই থাকে; আজ যাহ। অতি সখ 
কর বলিয়। মনে করে, যাহা পাইবাব জন্য অধীর হয়, তাঁহা 
পাইলে পরদিনই তাহার প্রতি অতিশয় বিদ্বেষ প্রকাশ করে। 
বিকারগ্ন্ত মুমূর্যু রোগী যেমন যাহা দেখে তাহাই খাইতে চায় 
কিন্তু মুখে দেওয়া হইলে থুথু করিয়া! ফেলিয়া দেয়, যদি কিছু 
উদ্নয়ে ঘায়, তবে উহাই তাহার মৃত্যুর কারণ হয়। সংসারীর অবস্থাও 
সেইরূপ। সংসারী সংসারের রূপ-রস-গন্ধে বিমোহিত হইয়া কেবল 
নূতন দূতন জিনিষ চায়। কিছুতেই তৃপ্তিলাভ করিতে পারে ন!। 
সেই আপাতমধুর বস্তই পরিণামে বিষ হইয়। দীড়ায়। , 

ছামখসেন ।--মন্ুষ্যের স্থথ ছুঃখ যে গাড়ীর চাকার স্তায় ঘুরিয়! 
ফিরিয়া পরিবর্তিত হয়ঃ আমি ছুঃখে পড়িয়া তাঁহাতে অবিশ্বাস 
করিয়াছিলাম। ভাঁবিয়াছিলাঁদ আমীর ছুঃখের আর শেষ নাঁই। 
দীনহীন অবস্থাই আমার বাঁকি জীবন কাটাইতে হইবে! এখন 
দ্বেখিতেছি--যে নিক্মতির কোপে পড়িয়া আমি সর্বস্ব হারাইয়াছি-- 


স্্রীজাতির কট সহিষুতা (সাবিত্রী )। ১৬৫ 


সেই ভাগ্যদেবীই আমার ছুঃখ সহ্থ করিতে না পারিয়া আমাকে 
খাত্তিদান করিতে আসিয়াছেন। আমার দুঃখ নিবারণের অন্তই 
ইনি শরীর ধারণ করিয়াছেন। ইনি সামান্ট| রমণী নহেন। ইহার 
দয়ায় আমি হয় পূর্ধসম্প লাভ করিব, না হয় আমার মন পরমাত্মার 
ধ্যানে রত হইবে । কিছুতেই আমার দুঃখ থাকিবে না। মনে 
মনে ইহা স্থির করিয়! তিনি বলিলেন-- 

মা] তোমার গিতাঁর প্রার্থন৷ পূর্ণ করিঠা আমি কৃতার্থ 
হুইব। কাঁধই গুভবিবাহ সম্পন্ন হইবে। আমি তোমার মত পুত্র- 
বধু পহিব এমন কল্পনাও করিতে পারি নাই। তুমি স্বয়ং লক্্মী- 
রূপে নিশ্চয়ই আশ্রমের সুখসম্পদ্‌ বাঁড়াইবে। 

পরদিন গুভলগ্নে শুভবিবাহ কাধ্য সম্পন্ন হইল। তাঁহার পর- 
দিন অশ্বপতি একমাত্র কন্তা-সন্তানটি আশ্রমে রাখিয়। ছুঃখিতমনে 
নিজ রাজধানীতে চলিয়া গেলেন। 

গিত! চলিয়। গেলে সাবিত্রী মহীমূল্য অলক্কীরগুলি শরীর হইতে 
খুলিয়া শাগুত়ীর নিকটে দিলেন। তাহাতে শাণ্ুড়ী ব্যথিত হইয়া 
বলিলেন-_তৌমার শরীর অলঙ্কারশূন্ত দেখিয়া বড়ই কষ্ট বোধ 
করিলাম। তুমি অলফ্কার পরিয়! রাঁজকন্তার মতই থাক। গৃহকাধ্য 
আঁমিই করিতে গারিব। তোমার কিছুই করিতে হইবে না 
তোমাকে ত্না্কম্তার মত রাখিতে পারিপেই আমি আনন্দ লাভ 
করিব। যে দেহের সৌন্দয্যের নিকটে সমস্ত পৃথিবী পরাজিত, 
যে দেহ রদ্রময় ভূষণগুলিকেও অলঙ্কত করিত, সেই দেহে তগ্থীর 
পরিচ্ছদ দেখিয়া কিরূপে ধৈর্যধারণ করিব? 

সাবিত্রী-_আপনাদের আশীর্ধাদই আমার অমুণ্য ভূষণ। তাঁহার 
নিকটে এ সকল অলঙ্কার নিতান্তই স্বণিত। যাহা দ্বারা আমি 


১৬৬. গৃহিনী। 
স্বীয় সম্পদের অধিকারিণী হইয়াছি, সেই আগীর্কাদ হইতে যেন 
বঞ্চিত না হই। আমি অলঙ্কার পরিয়া. রাজকন্ার মত. থাকিতে 
এখানে আদি নাই। আপনাদের সেবাগুপ্রয! করিয়। জীবন সার্থক 
করিতে আসিয়াছি। পার্থিব অলঙ্কীরের জন্য যদি আমার আকাজ্জা 
থাকিত, তবে নান! স্থান পর্যটন করিয়। তপৌবনের অনুসন্ধান 
করিতে হুইত না। ' আমি 'রাঞ্রকণ্ত।ঃ; বিশেষতঃ আমার পিতার 
অন্ত সন্তান নাই। আমিই রাজ্যের উত্তরাধিকারিণী ছিলাম। . আমি 
সেই লৌহশৃঙ্খলের বন্ধন কাটিয়া ফেলিয়াছি।, এই আশ্রমই 
আমার একমাত্র আশ্রয়। 

সাবিত্রী প্রত্যুষে উঠিয়। সমস্ত বাঃ করিয়। এবং শ্বশুর 
শীশুড়ীর সেবাশুশ্রায! করিয়া! যে সময় পাইতেন দে সময় পরমারাধ্য 
গতির সেবায় অতিবাহিত করিতেন। দেখিতে হি বৎসর পুর্ণ 
হই আঁদিল। 

চারি দিন বাঁকী থাকিতে সাবিত্রী একটি প্রত করিতে আর্ত 
করিলেন। তিন দিন অনাহারে থাকিয়া চতুর্থদিনে ব্রত সম্পন্ন করিদেন। 
, সেই দিনে আঁশ্রমবাসী ত্রাঙ্গণদ্রিগকে ভোজনের জন্ত নিমন্ত্রণ করা 
হইল। তীহার! সকলে আসিয়া সাবিত্রীকে আনীর্বাদ করিলেন। 
সাবিত্রী সে 'আঁশীর্কাদগুলিকে বর বলিয়াই মনে করিলেন। 

সেই দ্দিন ফল এবং কাষ্ঠ আনিবার জন্ত সত্যবান্‌ বনে চলিলেন। 
তখন সীবিত্রীও সন্গে যাইতে চাহিলেন। কাতর শরীরে বনে যাওয়া 
কষ্টকর হইবে ভাবিয়া শ্বশুরশাশুড়ী প্রথমতঃ আপত্তি .করিলেন। 
পরে সাবিত্রীর বিনীত প্রার্থনায় অনুমতি দিলেন। সাবিত্রী সত্যবানের 
সঙ্গিনী হইলেন। ও 

সাবিত্রী, মুখে সত্যবানের সহিত. আলাপ করেন, কিন্তু অস্তক্ে 
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সেই নাঁরদের কথা । সাবিত্রীর মন অন্যদিকে, ইহ! বুঝিতে পারিয়া 
সত্যবান্‌ বলিলেন তোমার কাতর শরীরে বনে আসা নিতীস্তই 
অসঙ্গত হইয়াছে । সাবিত্রী অতি কষ্টে মনের ভাব গোপন করিয়া 
সত্যবানের সহিত আলাপ করিতে লাগিলেন। কিছু কাল পরেই 
মত্যথান্‌ গাছ কাটিতে আরম্ত করিলেন। মুহুর্ত কাণ মধ্যেই “উঃ 
কোথায় সাবিত্রী” বলিয়! ক্ষীণ স্বরে মাবিত্রীকে ডাঁকিলেন। সাবিত্রীর 
মন প্রাণ তাহাতেই আসক্ত । তিনি সেই অস্পষ্ট স্বর গুনিয়া বলিয়া 
উঠিলেন “কপাল ভার্গিয়াছে।” তৎক্ষণাৎ উর্দাথাীসে ছুটিয়া যাই 
সত্যবানূকে জড়াইয়া ধরিলেন। সত্যবান অতি কষ্টে ক্ষীণস্বরে 
বলিধেন “ভীষণ শিরোবেদ্রনা” সত্যবান্‌ টচৈতগ্ঠহীন হইলেন 

তখন সন্ধ্যার অন্ধকারে বনভূমি অমাচ্ছন্ন হইতে লাগিগ। অসহীয় 
সাবিত্রী সত্যবানের মস্তক নিজ ক্রোড়ে রাখিয়া অনিমেষ নয়নে 
তাহার মুখের অবস্থা দেখিতে লাগিলেন। সাবিত্রীর আঁশা ভরসার 
শেষ হইল। তিনি এক মাত্র রোদন ভিন্ন ছুঃখনিবারণের আর 
কোন উপায় দেখিলেন না। উচৈঃ স্বরে কীর্দিয়৷ ছুঃখভারের কিঞিঃৎ 
লাঘব করিতে চেষ্টা করিলেন কিন্তু উদ্ভমের সময়ে শৌকবেগ ক্রমেই 
প্রব্লবেগ ধারণ কধিতে লাগিল। বন্য পণ্ুগণ বিকট চিৎকার করিয়া 
যেন অমব্দেন! প্রকাঁশ করিতে লাঁগিল। সাবিত্রী তখন উহাদিগকে 
বন্ধু বান্ধব ধলিয়াই মনে করিলেন। উহার! ভিন্ন সাবিত্রীর তখন 
অন্য সহায় নাই। অন্ত সময়ে এ রূপ ভীষণ শব শুনিলে ভয়ে 
কাঁপিতেন, কিন্তু তখন উহারাই সহাঁয়। নির্জন বনে উহাদের শব 
শ্তনিয়াও কিঞিৎ আঁশস্ত হইলেন। 

বস্তুতঃ লোক যখন অতি দুর দেশে যায়, যখন এধজন 
গরিটিত ব| দেশীয় লোকও দেখে না, তখন যদি হঠাৎ একজন 


১৬৮ গৃহিণী। 


শক্রকেও্ দেখিতে পায়, তবে আর আনন্দের সীম! থাঁকে না। 
তাহাকে পরম বন্ধু বলিয়। গ্রহণ করে। লোক যখন নদীতে 
পড়ি! ডুবে ডুবে হয়। তখন বদি একটি বড় সাঁগকে জলেন্র 
উপর দিয়া যাইতে দেখে, তবে তখন সেই সাঁপটিকে ধরিয়াও 
জীবন বাঁচাইতে চেষ্টা করে। সেই সাঁপই তখন জীবনরক্সক 
হইবে বলিয়া আশা করে। সাবিত্রীরও যেই অবস্থা) সাবিত্রী 
সেই ভীষণ ভয়ের সময়ে বগ্ত পণুগুলিকেই অহা বর্দিয়া মনে 
করিলেন। 

তখন যদি বাঘ ভালুক্ষ গুলি সাবিত্রীর নিকটে আমির শব 
করিত, তবে বোধ হয় তিনি আবও আশ্বস্ত হইতৈন। যাহা হউক 
সাবিত্রীর অধিক সময় নির্জনে থাকিতে হইল না। তিনি 
সিংহ ঝ্যাস্রাদি অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ সহায় পাইলেন। তিনি এক 
ভীষণকায় পুরুষকে নিকটবর্তী হইতে দেখিলেন। তাহার জাক্কৃতি 
দেখিয়। যদিও যম বলিয়াই অন্যান করিদেন, তথাপি ভীতা ন! হইয়া 
তাহাকে সহায় বলিয়া মনে করিলেন। এ রাগ বিপদের সগয়ে 
যাহাঁকে নিকটে দেখ! যায়, তাহাকেই পরম বন্ধু বলিয়া মনে হয়। 
সাবিত্রী ধমকে বিপদের সহায় বনিয়াই গ্রহণ করিলেন। যম যখন 
নুতবানের জীবন লইয়৷ চলিলেন, তখন সাবিত্বীও সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। 
তখন যমই সাবিত্রীর এক মীল্র সহাঁয়। ধমের বার বার বারণ 
কর। সত্বেও সাবিত্রী ফিরিলেন ন!। ইহ। গ্রুবসত্য যে, ঘোর শক্রকেও 
যদি মিত্র বলিয়া গ্রহণ করিতে পার! যায়, তবে সে শত্রু নিশ্চয়ই 
মিত্র হয! তখন আর শক্ত! ভাব কিছুতেই মনে রাখিতে 
গারে না । এই ঘটনাটিও তাহার এক দৃষ্টান্ত। পাষাণ যেদন 
কখনও দ্রধ হয় না, সেরূপ ঘমের হয়েও করুণা হয় না। কিন্ত 
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সরলহদয়। সাবিত্রী সেই যমকেও পরম মিত্র মনে করিয়া তাঁহার 
আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। ভাঁহাঁতে যমেব পাঁযাণবৎ কঠিন হৃদয়ও 
দ্রবীভূত হইয়া! উঠিল। তিনি বলিলেন 

যম।-লাবিত্রি | পতির জন্ত পরীর যাহা কর্তব্য, তাহা তুমি 
সম্পূর্ণ রূপে সম্পরন করিয়াছ। এখন চলিয়। যাঁও। আমি যম। 
আমার নিকটে কেহই ইচ্ছা করিয়! আসে না। তোমার কষ্ট দেখিয়া 
আমি বড়ই*দ্ুঃখিত হইয়্ীছি। তাহা! আর সহ করিতে পাঁরি দা। 
এখন তুমি যাঁও। 

সাবিত্রী ।--আমার কষ্ট যদি আঁপনি বুঝিতে পাঁরিতেন, তবে 
আর আঁগাকে ফিরিয়! যাইতে বলিতেন না। আমার দুঃখ বুঝা 
আপনার পক্ষে সম্পূর্ণ অসপ্ভব। যাহাঁকে কখনও অর্পে দংশন করে 
নাই, পাপের বিষের যে কি ঘন্ত্রণা, সে তাহা কিছুতেই বুঝিতে 
গাবে না। 

আপনাব পড়ীকে যদি আমি এ ভাঁবে লইয়া আঁদিতে পারিতাম, 
ঈশ্বর যদি আমাকে প্রন্নপ শক্তি দিতেন, তবে আপনিও আমার 
মত ফেল ফেল্‌ করিয়া! চাহিয়া থাঁকিতেন। আমি আপনান্ধ পদ্ধীর 
জীবন লইগ্জা আমোদ করিতে করিতে টলিয়। আসিতাম। আমি 
যেমন কুকুরের মত পাছে পাঁছে দৌড়িতেছি, সেরূপ আপনারও 
আমার অনুগ্রমন কর! ভিন্ন উপাযান্ত থাকিত না। আপনার শত 
কাতিবোজিও আমার কর্ণে স্থান পাইত না। আমি কেল আপনার 
পদ্ধীর জীবন লইয়াই আমোদ কবিতাম দা, কোটি কোটি লোকের 
জীবন লইয়। থেলা করিতাঁম। তাঁহাঁতে আমার যে কি আনন্দ 
হুইত, তাহ! বাক্য দ্বারা প্রকাশ কর! অগন্তব! 

পতির প্রতি কর্তব্যেরও কি শেষ আছে? আমার যখন চললিবার 
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শক্তি থাঁকিবে না। তখন আঁর কাহারও অনুরোধ করিতে হইবে' 
না। প্রাক্কতিক নিয়মেই অবসর! হইয়া পড়িয়। থাকিব । ইচ্ছা! সত্বেও 
তখন অন্ুগমন করিতে পাঁরিব না, যে পধ্যস্ত 'দেহ ও মন নিজের 
অধীন আছে, সে পর্যন্তই নিজ ইচ্ছার অনুযারী কাধ্য করিব। 
তাঁহার পরে আর তাহ! পারিব ন|। যে পতি আমাকে প্রাণ 
অপেক্ষা অধিক ভালবাসিয়াছেন, যিনি এক নিষেষ কাঁলও আমাঁকে 
চক্ষের আড়ালে রাখেন নাই, তিনি যে পরাধীন হইয়া চিরদিনের 
জন্য চলিয়। যাইতেছেন, গ্রীণপণে দৌড়িয়াও তীহাঁকে ধরিতে 
পারিতেছি না এক মাত্র পরাধীনতাই তাহার কাঁরণ। মনুষ্য 
যদি নিজের ইচ্ছায় সকল কার্য করিতে পারিত, তবে আজ যদ 
অন্ত যমের হাতে যাঁইত। কিন্তু এই সমগ্র জগৎ খানি ঈশ্বরের 
একগীছি সুতায় গাথা। কৌন মন্ুয্যই সেই নিয়তির বন্ধন ছিড়িয়। 
যাইতে 'পাঁরে ন|। তবে যাহার বন্ধন, তিনি ইচ্ছা! করিলে যে 
ছিড়িতে না পারেন, তাহাঁও মনে হয় না। 

যম।-তুমি মনের কষ্টে যাহাই বলনা কেন, তুমি পরম। 
বিদ্বী। ইশ্বরের নিয়ম যে অলঙ্বনীয় তাহ! তুমিই স্বীকার 
করিলে। তবে কেন বৃথ। কষ্ট করিতেছ? আমিও ঈশ্বরেরই দীস। 
ঈশ্বরের আদেশ অনুসারেই আমিও পরিচালিত হইতেছি। কেবল 
আমি কেন, কূর্যয, চনত, গ্রহ, নক্ষত্র, বায়ু বরুণ সমন্তই ঈশ্বরের 
আজ্ঞাধীন। আমরা নিজের ইচ্ছায় কিছুই করিতে পাঁরি ন|। 
ভুমি আর বৃথ! কষ্ট করিও না। আর আমি তোমার কষ্ট দেখিতে 
পারি ন|। + 

সাবিত্রী।-_আমার কষ্টত ইচ্ছা করিয়াই দেখিতেছেন। আমাদের 
শান্প অনুসারে ঈশ্বর এক, অদ্ধিতীয়। একমাত্র তিনিই সৃষ্টি স্থিতি 
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ও গ্রলয়ের বর্তী। কিন্তু তিনি নিশ্রিয় অর্থাৎ নিজে কিছুই করেন 
মা! কর্ম করিবার হস্তপদারিও তাহার নাই। তিনি নিরাকার' 
অর্থাৎ তীহার দেহ নাই। তিনি জ্ঞানদয় বা শক্তিময়। (েবগণও 
' মনুযাগণ, তাহার জ্ঞান এবং শক্তি পাইয়াই শক্তিশালী হন। যিনি 
যে পরিমাণে জীন এবং শক্তি পান তিনি ঈশ্বরের সেইরূপ উচ্চ 
কার্থা সম্প় করেন। ইহাই রাজনিয়ম। পৃথিবীর রাজারাও দ্বয়ং 
সকল বাধ্য করিতে পারেন ন!। জ্ঞান এবং শক্তিক্র অনুরূপ 
কাধ্য রাজপুরুষেরাই করিয়া থাঁকেন। রাঁজপুরুষদিগের মধ্যে 
কাহারও অর্থ দণ্ড করিবার, কাহারও কারাদণ্ড করিবার, কাহারও, 
বা প্রাণদণ্ড করিবার অধিকার থাকে। 

আপনি বিশ্বরাজের একজন প্রধান রাঁজপুরুষ। প্রাণীর জীবন- 
মরণ আপনার হাঁতে। এ সম্বন্ধে ঈশ্বরের কোন অধিকার নাঁই। 
তিনি এ অধিকার সম্পূর্ণরূপে আপনাকে দিয়াছেন। যম বলিলে 
আমরা কোনও দ্বতত্্ ব্যক্তি বলিয়। বুঝি নাঁ। ঈশ্বরের সংহার 
শক্তির নামই যম। অগ্নি বাম বরুণ গ্রভৃতিও ঈশ্বরেরই এক এক 
শক্তি। আমরা যত দেবতার পুজা! করি, তীহারা সকলই-_শক্তিময় 
ঈশ্বরেরই এক এক অংশ। আপনিও শক্তিময় ঈশ্বরেরই এক 
অংশ) আপনি ইশ্বর হইতে ভি নহেন। আপনি ইচ্ছা করিলেই 
আমার দুঃখ নিবারণ করিতে পারেন। 

যম।--তোঁমার প্রতি আমার বড়ই মমত| জন্দিগ়াছে। অত্য- 
বানের জীন ভিন্ন বদি কিছু চাঁও, তবে আমি ভোঁমাকে দেই বর 
প্রদান করিব? 

সাবিত্রী।--আদার শ্বস্তর অন্ধ এবং রাজাচাত। আপনার বরে 
তিনি চক্ষু এবং রাজ্য লাভ করুন। 


১৭২ গৃহিণী । 


যম।--তোমার খবর চক্ষু ও রাজত্ব পাইবেন। এখন তুমি চলিয়া 
যাও। তুমি যে নিজের কোন স্বার্থের জন্ত গ্রার্থনা না করিয়া শ্বশুরের 
কষ্ট দুর করিলে, তাহাতে বড়ই আনন্দিত হইলাম। আর কষ্ট করিও 
না। তোমার কণ্ট আর দেখিতে পারি না। আর কোন প্রার্থন! 
থাকিলে বলিতে পার। কিন্তু সত্যবান্‌ সম্বন্ধে কিছু বলিও ন। 

সাবিত্রী ।--আমার গিতার পুত্র সম্তান নাই, আপনার বরে 
তিনি পুত্র লাভ করুন। 

যম।--তৌমার পিতার শত পুত্র জন্মগ্রহণ 'করিবে। তুমি 
বহুদূরে আসিয়। পড়িয়াছ। বনগমনের কষ্টে তুমি অতিশয় ক্লান্ত 
হইয়াছ। ইচ্ছা হইলে আঁর একটি মাত্র বর লইয়া খাইতে পার। 

সাবিত্রী ।--আমীর সন্তান হয় নাই। পৃথিবীতে সন্তান অপেক্গা 
প্রিয় কিছুই নাই। আমি তাহাতে বঞ্চিতা | যদ্দি আমার প্রতি 
প্রকৃত দয় হইয়া! থাকে, তবে আমাকে পুত্র লাভের বর গ্রদান 
করুন। আমি যেন ধর্শপথে থাকিয়! পুত্র লাভ করিতে পাঁরি। 

যম।_আজ বুঝিলাম জগতে অসম্ভব কিছুই নাই। চরিত্র এবং 
বিনয় দ্বাঝ! লাভ করা যাঁয় না, জগতে এমন কিছুই নাই। আমার মত 
পাষণ্ড জগতে আর দ্বিতীগ্ন নাই। তোমার চরিত্র ও বিনীত ব্যবহারে 
আঁমার সেই পাষাণ মনও গলিয়। গিয়াছে। সত্যবানের জীবন 
ফিরাইয়া দ্রিব না বলিয়া বাঁর বার বলিয়াছিলাম। তোমার 
কৌশলে আমি তাহাও দিতে প্রস্তত হইলাম। তুমি প্রকারাস্তরে 
সত্যবান্কেই চাহিয়া! এই তোমার পতিকে নিয় যাও। আমার 
বরে তুমি শীঘ্রই পুত্রবতী হইবে। তোমার পতিভক্তি এবং বিনীত 
ব্যবহারে আঁমি এতই সন্তুষ্ট হইয়াছি যে, এখন তুমি যাহা টাহিবে 
তাহাই তোমাকে দিব। 


স্্রীজাতির কষ্ট সহিষুঃত৷ (সাবিত্রী )। ১৩ 


সাবিত্রী ।-_আপনি দয় করিয়া আমাকে ধাঁহা দিলেন, ইহ| 
অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বসত জগতে কি আছে? ইহার তুলনায় ব্বর্গের রাঁজত্বলাতও 
অতি ভুচ্ছ। আমি আর কিছুই চাহি না৷ দাঁত দয়ার বশীভূত 
হইয়া যে দরিদ্রকে মহামূল্য মণি দান করেন, সেই দরিদ্র আবার 
একখণ্ড কীচ বা একমুষ্টি টাউন চাহিয়া সুখভোগের অমূল্য সময় 
নষ্ট করে না। 

ইহা বলিয়া তিনি ঘমকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া পতির মৃত শরীরের 
নিকটে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। তৎক্ষণাৎ সত্যবান্‌ উঠিগ় 
বমিলেন। এবং সাবিত্রীকে বলিঘেন_ আমার নিদ্র/ হইয়া 
ছিল। এত রাবি হইয়াছে তথাপি আমাকে জাগাও নাই কেন? 
সাবিত্রী থলিলেন--এখন আশ্রমে চুন, পরে সব কথা বলিব। 
আশ্রিমে যাইয়। দেখিলেন- বৃদ্ধরাজ| চক্ষু লাভ করিয়া ঘোর অন্ধ" 
কারেও বনের চারিদিকে পুত্র ও পুত্রবধূর অনুসন্ধান করিতে" 
ছেন। 

হঠাৎ সাবিত্রী ও সত্যবান্কে দেখিয়। তিনি বগিলেন--আগি মনে, 
করিয়াছিলাঁম জগদীশ্বর আমাকে ছুইটি সামান্ত চক্ষু দরিয়া আঁমার 
আসল চক্ষু ছুইটি অগহরণ করিয়াছেন। তাহা না হইলে এতকাল 
পরে আমার চক্ষু লাভের কারণ কি? তোমাদেরই বা না 
আঁসিবার কারণ কি হইতে পারে? এখন বুঝিলাম ঈশ্বরের বর্চনা! 
নহে। বিপদ ধিপদের অন্থপরণ করে) সম্পদ সম্পদের অনুনরণ 
করে। যখন আমীর চক্ষু গেল। তখনই রাঁজ্যও গেল। যখন 
সাক্ষার্থ লক্ষী সাবিত্রীকে পাইলাম, তখন আবার চক্ষুও পাইলাম । 

সাবিত্রী ।_জগদীর্বরের ₹পায় রাজাও পাইবেন। 

ছাষৎসেন।- মা! তোমাব মুখে একথা শোভা পায় না। 


5৭8 গৃহিণী। 


অসম্ভব আশা করা নিতান্তই অসঙ্গত। আমি তৌমাকে পাইয়া যেরপ 
আনমলাভ করিয়াছি, তাহার তুলন! হইতে পারে এ জগতে এমন কিছুই 
নাই। তাহাতে আবার চক্ষুও পাইলাম । ইহার পরেও যদি আঁশ! 
বাড়াইতে থাকি, তবে জগদীশ্বর অসন্তুষ্ট হইবেন। আমাঁবও সখের 
পরিবর্তে দুঃখই বাড়িতে থাকিবে । যাহার মন সন্তষ্ট নহে, সে জগতের 
আধিপত্য পাইয়াও সুখী হইতে পারে না। বাহার মনে সস্তোষ আছে, 
তিনি নিজের যাহ। আছে, তাহ! দ্বারাই স্বর্গীয় সখ ভোগ করেন। 
জগদীশ্বব আমার প্রতি যেবপ দয়! দেখাইয়াছেন, তাহাতেই আঁমি অসীম 
আনন্দলাভ করিয়াছি। আর কোন লোভ আমার নাই। 

তখন সাবিত্রী সমস্ত ঘটন! বর্ণন করিগা বলিলেন। আপনি শীঘ্রই 
রাঁজ্যলাভ করিবেন। রাৰ্রি প্রভাত হইল। ছ্যমৎসেনের এক মন্ত্রী রথ 
লইয়া হঠাৎ আসিয়া সেই আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। সেই মন্ত্রী বলিলেন__ 
আপনার শক্রগণ বায পরিত্যাগ করিয়৷ পলাইয়! গিয়াছে। রাজ্য এখন 
অবাঁজক। অতএব শীঘ্র রথে আরোহণ করুন। বিলম্ব করা 
বিধেয় নহে । অগ্ঘই আপনাকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিব! 

ভ্যমৎসেন তৎক্ষণাৎ সাবিত্রীকে নিকটে আনাইয্া বলিলেন-_-ম। | 
তুমিই আমার ভাগ্যদেব্তা। তুমিই সাক্ষাৎ ভগবতী। তুমি কাহারও 
মাতৃরূপে, কাহারও কন্ারূপে, কাহারও বা পত্বীবূপে সংসারে আসিয়া 
নানা লীল৷ দেখাও । কখনও পিতা! সাঁজ, কথন ঝ| পুত্র হও। মা! এই 
সংসাঁরটি তোঁমার নাট্যশালা । তুমি একাই বিবিধ রূপ ধারণ করিয়া 
অভিনয় দেখাইতেছ। কখনও কখনও তুমি কৃত্রিম কোপ দেখাইয়া 
লোকের সর্ধনীশ কর। আবার তুমিই লোকের বাঞ্চিত বস্ত প্রদান 
করিয়া থাক । মা! আমর! অজ্ঞান, তোমার এই খেলার মর্ম কিছুই বুঝিতে 
পারি না। আমার কষ্ট দেখিয়া তোমার মনে দয়! জঙ্গিয়াছে। তাহাতেই 


সত্রীজাতির কউ সহিষ্ণুতা (সাবিত্রী )। ১৭৫ 


আমি পুর্বসম্পদ্‌ লাভ করিতে পারিলাম। তোমার চেষ্টাতেই আমার 
মুতপুত্র পুনর্বার জীবনলাভ করিয়াছে । এই ঘোর অরধ্যে দীনহীন 
পরিবারের প্রতি তোমার এত দয়া কেন হইল? আমার মত কুদ্র 
লোকের পুত্রবধূ হইয়! তুমি জগতের কি মঙ্গল সাধন করিবে তাহা 
তুমিই জান। 

মা! তুমি ইচ্ছাঁময়ী। তোমার ইচ্ছায়ই জগৎ পরিচালিত হয়। 
"এস, রথে উঠি, তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক। ছামৎসেন নিজ রাজোর 
অধীশ্বর হইলেন। লোক কর্খ্দোষে সৌভাগ্যসম্পদে বঞ্চিত হয়, 
আবার কর্পাবলেই সকল সম্পর্দের অধিকারী হইয়া! থাকে । ছামৎসেনের 
তগন্তায়ই নষ্ট সম্পদের পুণরুদ্ধার হইল। 


ইরিশ্ক্্র ও শৈব্যা। 


পূর্ব্বে হরিশ্চন্্র নামে অভিশয় দানশীল এক রাজা ছিলেন। তীহার 
মহিষীর নাম শৈব্য। দৈবাৎ বিশ্বামিত্র মুনি যহারাঁজ হরিশ্চন্দ্রের প্রতি 
জুদ্ধ হইয়াছিলেন। বিশ্বামিত্র একদিন হ্রিশ্চন্দ্রের সভা উপস্থিত হইয়া 
বলিলেন-_মহাঁরাজ ! জানিতে পারিলাম আপনার ন্তাঁয় দাতা এখন 
পৃথিবীতে নাই। তাহ। শুনিয়া একটি প্রার্থনা জানাইতে আসিয়াছি। 
যদি অন্থুমতি হয়, তবে প্রার্থনা জানাইতে পাঁরি। তাহ! গুনিয়া মহারাজ 
হরিশ্ত্র অতি বিনীত বাক্যে বলিলেন আপনার আদেশ হইলেই তৎক্ষণাৎ 
তাহা প্রতিপালন করিয়৷ ক্বতার্থ হইতে পারি । 

বিশ্বামিত্র ।-আমি আপনার সমগ্র রাজ্যটি প্রার্থনা করি। আঁশা- 
করি আমাকে বিমুখ করিবেন না। বিশেষতঃ দান করিবেন বলিয়। পুর্বে 
অঙ্গীকার করিয়াছেন। বিলম্ব কর! সঙ্গত নহে। 

হরিস্চন্্র।-_ই1 অবিলম্বেই রাজ্য দিতেছি । বিল্ধ করিব কেন? 

মহাত্মা হরিশ্চন্দ্র তৎক্ষণাৎ, রাজ্য দান করিলেন। তাহার পরক্ষণেই 
বিশ্বামিতর রাজ্যদানের দক্গিণা চাঙিলেন। মহারাজ হরিশ্চন্্র কোষাগার 
হইতে লক্ষ স্বর্ণ মুদ্রা আনিয়। দিবার জন্ত ভৃত্যদিগকে আদেশ করিলেন। 

বিশ্বীমিত্র ।-আপনি সমগ্র রাজ্যই দাঁন করিয়াছেন। আপনার 
কোষাগারে যে ধনরত্ব আছে, ভাহাত রাজ্য ছাঁড়া নহে। রাজ্য যদি 
আমার হইয়া থাকে, তবে রাজ্যের ধনরও আমারই হইস্লাছে। কিছুতেই 
আপনার অধিকার নাই। দক্ষিণাহীন দানও গ্রহণ করিতে পারি না। 
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অন্তএব সত্বর একটি ব্যবস্থা করুন। রাজা তখন নিরুপায় হইয়া! রাণীর 
মিকটে গেলেন এবং বিপদের কথা জানাইলেন। তখন শৈব্য! রাঁজাকে 
সান্বন করিতে চেষ্টা করিলেন। তিনি নিজের রদ্বহার ছড়া রাজার 
হাতে দিয়া বলিলেন এই হার দিয়! দাক্ঘণা করুন। রাজা! কিঞিৎ শান্ত 
হইয়। বিশ্বামিত্রের নিকটে আসিয়া দক্ষিণ গ্রহণ করিতে বলিলেন। 

বিশ্বামিত্র । আপনার রাজ্যে যে সকল ধনরদ্ব আছে সে সমুদয়ে 
আপনার কোন অধিকারই নাই। এই হার পূর্বেই আমার হইয়াছে। 
আপনি স্থানাস্তর হইতে দক্ষিণ! সংগ্রহ করুন। কিন্ত আমি আর 
আপনাকে অধিক সময় দিতে পারি না আপনি তিন দিন মধ্যে 
যদি দক্ষিণ! দিতে না! পারেন, তবে গ্রতিজ্ঞাত্রষ্ট হইবেন। রাজ তখন 
নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। রাজার ব্যাকুলত! দেখিয়। রাণী 
বলিলেন চলুন আমর! রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া ধাই। অন্তাত্র ঘাইয| 
আত্ম বিক্রয় করিব। তাহাতে যাছা পাইব তাহাই দক্ষিণা দিবেন। 

ইছা স্থির করিয়! তাহার! শিশু পুত্র রোহিতাঁখকে লইয়া 
কাশীধামে টলিয়! গেলেন। সেখানে বহুচেষ্ট। ঘ্বার। টৈব্য। এক ত্রাঙ্গণের 
বাড়ীতে দাসীর কার্যে নিযুক্ত হইলেন। শিশু ঝ্োছিতাশখবও মাতার 
সন্পেই গ্েল। রাজা হরিশ্চন্্র কোথায়ও স্থান না পাই! এক চণডালের 
কার্যে নিযুক্ত হইলেন। সেই চণ্ডাল, হরিশ্চন্্রকে শাপানের কর আদীয়ের 
কার্যে নিযুক্ত করিল। বিথামিত্র দুর্ষিণার জন্ঠ সঙ্গে গগেই আছেন। 
রাঙ্গা ও রাণী উভয়ে যে অর্থ পাইলেন, তাহ! রাজ্য দানের দক্গিণ! 
দিলেন। 

শিশু রোহিতান্ মীতাঁর কাধ্যের কিছু কিছু সহায়তা করিত। 
পুপ্পচয়ন কার্য রোহিতাশ্থই করিত। একদিন রোহিতাঙ্ব ফুল আনিতে 
যাইয়া আর ফিরিয়া আসিল ন|| সময় অতীত হইগাছে দেখিয়। মাঁত। 

হি রঃ 
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অধীব হইয়! পড়িলেন, কিন্তু অনুসন্ধান করিবার জন্ত প্রবল ইচ্ছ! থাকা 
সত্তেও যাইতে সাহস করিলেন না। তিনি তখন পরাধীনা। নির্দিষ্ট 
কাধ্য কর! ন। হইলে গ্রভুর ক্রোধ হইতে পারে। সেই ভয়েই তিনি 
পুত্রের অনুসন্ধান করিবার জন্ত গেলেন না। 

পরাধীনতা! কি ভীষণ অনিষ্টকর। পরাধীনতায় মন্ুষ্যেব স্বাভাবিক 
গুণগুণি নষ্ট হইগ্া যায়। যাহার দয়ায় রাঞোর প্রজাবর্গ স্বর্গীয় সখভোগ 
করিয়াছে, মুহূর্তকীলের জন্ঠও অসুখ অশীস্তি ভোগ করে নাই; ধিনি 
প্রজাদিগকে জীবন অপেক্ষাও অধিক স্নেহ করিয়াছেন; সেই স্নেহমী রাণী 
প্রাগাগেক্ষা প্রিরভম পুত্রের প্রতিও সমুচিত স্নেহ দেখাইতে পারিতেছেন 
না। পুত্রের অনিষ্ট আশঙ্কা করিয়াঁও তাহার অনুসন্ধান করিতে পারিতে- 
ছেন নী। গ্রভুর বিবন্তি ভয়ে গৃহের কাজ কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া যাইতে 
সাহস করিতেছেন না। যিনি একটি প্রকাণ্ড প্লাজ্যের রাণী ছিলেন 
ছুইদিনের পরাধীনতায় তীহার যদ্দি এরপ অবস্থা ঘটিতে পারে, তবে 
ধাহারা দীর্ঘকাল পরাধীন, তীহাদের অবস্থ! যে নিতান্ত হীন হয়, তাহাদের 
ষে গ্ররুত মনুষ্যত্ব থাকিতে পারে না, তাহা নিঃসংশয়েই বুঝ ধায়। 

থে হরিশ্ন্দ্র প্রার্থনামীত্রে নিজের সমগ্র রাঁজ্যটি দান করিযাঁছেন 
দেই হরিশ্চন্ত্র আজ চণ্ালের অধীন হইয়| নীচবৃত্তি অবলম্বন করিগ্লাছেন। 
তিনি স্বাভাবিক দয়! মায়। পরিত্যাগ করিয়! শোককাঁতর আত্মীযগণ 
হইতে শবদাহের কর গ্রহণ করিতেছেন । শোকার্ত দরিদ্রের প্রতিও দয়! 
দেখাতে পারিতেছেন না । তিনি এখন ঘোর নিষ্ঠুর। চণ্ডালের ন্যায় 
নির্দিয়। 

শৈব্যা প্রভুর গৃহকাধ্য শেষ করিয়া রোহিতাশ্বের অঙ্গসন্ধানে বাহির 
হইলেন। অনেক তালাঁসের পরে ফুলবাগানে যাইয়া দেখিলেন রোহি- 
তাশ্ের মৃতদেহ ভূমিতে গড়িয়া রহিয়াছে । সেই সোঁণার শরীর সাপের 
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বিষে নীলবর্ণ হইয়! গিয়াছে। সেই ভীষণ দৃশ্ত দেখিয়। শৈধ্যা উচ্চম্বরে 
স্টীৎকার করিয়া উঠিলেন। তীহার ক্রন্দনে বনের পক্ষীরাও যেন সেই 
ছুঃখেই কোলাহল করিতে লাগিল। সেই ভীষণ নিনাদে বনভূমি পুর্ণ 
হুইল। যদিও সহিষুতাব প্রতিমূর্তি শৈব্যা, পূর্বের সমস্ত কষ্টই অনায়াসে 
সহ করিয়াছিলেন কিন্ত তখন আর স্থির থাঁকিতে পারিলেন না । 
আগুনের পোড়ায় লোহাও গলিয়। যাঁয় এ ত মানুষের মন। 

যে মহারাণী অতুল এবধ্য পরিত্যাগ করিয়া দাঁসীর কার্যে নিখুক্ত 
হুইয়াছেন। যিনি এই ঘোর বিপদের সময়ে পতির মুখদর্শনেও বঞ্চিত 
হুইয়াছেন। একমাত্র শিশু সন্তানাটই বাহার জীবনের একমাত্র অবলম্বন 
ছিল। ঘিনি একমাত্র রোহিতাশ্বে মুখ দেখিয়াই জীবন ধারণ করিতে 
পারিগ়াছিলেন। আজ সেই গতিবিরহিতা। পুত্রহীনা শৈব্যার অবস্থা 
কি হইবে? মহারাজ হরিশ্চন্ত্র] তুমি যে ধর্শের জন্য রাজ্য, ধন, স্ত্রী ও 
পুত্রের মমতা পরিত্যাগ করিয়াছ, সেই ধর্ম ত তোমার প্রতি ফিরিয়াও 
চাহিতেছে না। ধর্ম যদি কেবল ছুঃখেরই কাবণ হয়, তবে সে ধর্ে 
প্রয়োজন কি? 

হাঁ জগদীশ্বর! আমরা সংসারে যে সকল নিঠুর দেখিতে পাই, 
তাহাদের নিষ্ঠুরতার সীম! আছে, কিন্তু তুমি যাহার প্রতি রুষ্ট হও 
তাহার চিতার অগ্নি ন! দেখিয়! তুমি ম্গান্ত হও না। তুমি বলিতে 
পার এ অমুদয় তোমার লীলাখেলা! । কিন্তু এই থেল! যাহার উপরে 
পড়ে, তাহার অবস্থাটা কি একবার ভাবিয়া দেখা কর্তব্য নহে? 
তুমি বিশ্বপতি; তোমার কি এক্নপ কাণা নর থাকা উচিত? 
কেহ দোগার সিংহাসনে বসে, কেহ বা গাছের তনায়ও স্থান পায় 
না। কোনও দরিদ্র, সন্তীনগণের ভরণপোষণে অসনর্থ, কোন 
'কোটাশ্বর পুত্রমুখদর্শনেও বঞ্চিত। তুমি রাজাকে ফক্কির কর 
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আবার ফকিরকে রাজসিংহাসনে বসাও। তুমি অনেকের হয়ে 
দয়া, মায়া ও পরোপকারের প্রবৃতি প্রদান করিয়। পৃথিবীকে 
শান্তিময় করিতে চেষ্টা কর বটে, কিন্ত আবার কতগুলি লোকের 
হৃদয়ে হিংসা) ছ্েষ ও অপকারগ্রাবৃত্তি দির সংসারের শান্তি লোপ 
করিতে । এ তোমার কেমন খেল|? তুমি হ্রিশ্ন্রের নত 
গ্রজাবংসল ও ধার্মিক রাজ। প্রদান করিয়া পৃথিবীকে আনন্দসাগরে 
মগ্ন, করিয়াছিলে কিন্তু আবার বিশ্বামিত্রের মত নিষ্ঠুরের স্থট্টি করিলে 
কেন? বিশ্বামিত্র অগস্ত্ের ন্যাঁয় এক গণ্ষেই সেই আননসাগর পান 
করিয়া ফেনিয়াছে। পৃথিবীকে শৌকদাগরে ডুবাইয়। দিয়াছে। 
যাহার নিজ নিজ জীবন দ্বারাও পৃথিবীর উপকার করেন, তাহা 
দ্রিগকে ছুঃখসাগরে নিক্ষেপ করিয়াই তুমি তামাঁসা দেখ। এরূপ 
তামাসায়, এন্সগ খেলায়, তোমার আনন্দ হইতে পারে, কিন্তু 
জগণ্ধাসীর হাদয় ছুঃখে বিদীর্ণ হয়। 

যর্দি বল “ইহা তোমার পরীক্ষা । যাহারা এই মহাগরীক্ষান 
উত্তীর্ণ হইতে পারেন, তীহারাই তোমার দয়ালাভের পূর্ণ অধিকারী 
হইয়া থাকেন।” কিন্তু আমরা এরূপ উত্তরে সত্বষ্ট হইতে পারি 
না। পরীক্ষা হইলেই বা সেই পরীক্ষা এত কঠিন করিবার 
প্রয়োজন কি? এক পোড়ায়ই স্বর্ণের পরীক্ষা হয়। এত অধিক 
পোড়ার প্রয়োজন কি? তোমার খেল! বা পরীক্ষা যথেষ্ট 
হ্ইয়াছে। আর এরূপ খেল! দেখাইন্বা জগৎকে অঞ্জলে গ্লাধিত করিও 
না৷ ডুমি আর তোমার বিশ্বামিত্র ভিন্ন কাহারও এনপ নিষ্ঠুর 
গাঁ নাই। অন্যের প্রাণে ইহা সহ হয় না! 

ম! শৈব্যা! তুমি আর কীদিও না। যদিও তোমার এক পুত্র 
গিয়াছে। তথাপি তোমার লক্খ লক্ষ পুত্র জীবিত আছে। 


হরিশ্চন্্র ও শৈব্যা। ১৮১ 


ভুমি তাহাদিগকে দেখিয়া শোক পরিত্যাগ কর। আমবা মনের 
ভঃখে জগদীশ্বরের প্রতি যতই দৌযারোগ করি না কেন, তাহার 
উদ্দেপ্ত অতি মহৎ্। সহিষণুতার আদর্শ দেখাইয়া জগতের মঙ্গল সাধন 
করা এবং ছুংখলাঘবৰ করাই তীহার উদ্দেশ্ত। তোমর! অকাতরে ছুঃথ 
সহ করিয়াছ। আরও সহা করিয়। অগথকে সহিযুতা শিক্ষা দেও? 
ঈশ্বরের উদ্দেগ্ত সফল হউক। তোমাদের দৃষ্টান্ত দেখিয়া পৃথিবীর 
লোৌক সঙিষুতা শিক্ষা করুক। ছুঃখ না করিয়া কেহই স্থথী হইতে 
পারে না। শোক-ছুঃখ লোকের নিত্যসহচর। সংসারে থাকিতে 
হইলে শোক-দ্রঃখ ভোগ করিতে হয়। শরীরধারীর মৃত্যু নিশ্চিত। 
জীবিত থাকাই বিন্মর়ের বিষয়। দশ দিন পুর্বে তুমি মহারাঁণী 
ছিলে সেই তুগি আজ দাদী হ্ইগ্া জীবনধারণ করিতেছ। ইহা 
যদি অনায়াসে সহ্য করিতে পারিয়া থাক, তবে ল্ষ লঞ্চ পু 
থাকিতে একটি শিশুমভ্তানের জন্গ অধীর হইবে কেন? হৃদয়ের 
দর্বলুতা পরিত্যাগ করিয়া কর্তব্যসাধন কব। অজ্ঞান লোকেরাই 
শৌক-মোহে অধীর হইয়। কর্তবা ভুলিয়া যাঁয়। কর্ধবীরের! বিপদে 
দৃক্পাত না করিয়া কর্তব্যসাগরে ডূবিয়।।থাকেন। এ পর্ধান্ত যে 
অলৌকিক মহত্ব দেখাইয়াছ, এখন ধৈর্য্য হারাইয়। তাহা নষ্ট করিও 
না। বিপদে অথীর হইলে ক্ষতি ভিন্ন লাঁভ নহি। বিপদে স্থির থাকাই 
অহত্বের লক্গণ। 

শৈবা! চৈতগ্তলাভ করিরাই পুত্রের শব লয়! শশানে যাইয়া 
উপস্থিত হইলেন। তখন সন্ধ্যার অন্ধকারে পৃথিবী সমাচ্ছন্ন 
হইয়াছে। শৈব্যা যদিও পুভ্রশোকে আকুল, ষদ্দিও প্রাণাধিক 
পুত্রের শব হউক, তথাপি এ অবস্থায় ভয় অপরিহীধ্য। প্রাণীর 
উচতন্তসধারের সঙ্গে সঙ্গেই ভয়ের উৎপত্তি হয়। শৈব্যার হদয়েও 


১৮২ গুহিণী। 
সেই ভয় অবগ্তই আছে। শৈব্যা শ্মশানে যাহিয়া একটি লোঁক দেখিতে 
পাইলেন। ধর্দিও লোকটির আক্কৃতি দেখিলে অধিকতর ভয় হইবারই 
সম্ভাবনা, কিন্তু শৈব্যা ভীত। না৷ হইয়া আশবস্তাই হইলেন। তিনি 
সেই ভীষণাকার লোকটিকে শাশানবন্ধু পাইলেন বলিয়াই মনে 
করিলেন। তখন সেই লৌকটি লাঁঠী হাতে লইয়! শৈব্যার নিকটে 
আঁসিয়। বলিল-_প্খশানের নিয়মিত খাঁজান। দেও |» 

শৈব্যা-+খামার মৃত দীনহীনা গারী জগতে আর নাই। আমি 
টাকা দিব কোথা হইতে? 

পুরুষ_-টাকার দায় হইতে বাঁচিবার জন্ত অনেকেই নিজকে 
গরীব বলিয়া পরিচয় দেয়। 

শৈব্-আমি সাধারণ গরীব নই। আঁমি নিরাশ্রয়। আমার 
বলিতে সংসারে কিছু নাই। 

পুরুষ সকল ফাকিফুকীর কথায় কুলাইবে না। মান- 
গৌরব থাকিতে টাক দেও 1 

শৈব্যা-আমার আবার গৌরব? ও 

পুরুষ-_তুমি ভদ্রপরিবারের স্ত্রী, আমি শশানের চঙাল, আমার 
হাতে লাঁগী দেখিতেছ, আমি এই লাচীর সাহায্যেই টাকা আদায় 
করিব। শীষ্ব টাকা দেও। 

শৈব্।-আমার নিকটে যদি টাকা থাকিত, তবে অবশ্যই 
তৌমাঁকে দিতাম, দেখ আমার নিকটে কিছুই নাই) 

পুরুষ--সক্ষে টাকা ন! থাকিলে ফিরিয়া বাঁড়ীতে ঘাও। বাড়ী হইতে 
৷ টাকা নিয়া আস। আমি কিছুতেই আমার গ্রভুর ক্ষতি করিব ন|। 

শৈ্য।-_তোঁমার প্রভু কে? জানিলে আমি যাই! তীহার পালে 
ধরিয়া অবস্থা জানাইব। 


হরিশ্চন্দ্র ও শৈব্যা। ১৮৩ 


পুরুষ আমার প্রভূ চঙাল। আমার গ্রভু যদি নিকটে 
থাঁকিত, তবে এতক্ষণে ছুই চারিটি প্রহার সহা করিতে হইত। 

শৈবা-তাহা অসম্ভব নহে। তবে ধিনি জগত্প্রভু তাহার 
তুলনায় তোমার প্রভু একটু দয়াবান্‌ হইতে পারে । 

পুরুষ-ঈশ্বরের প্রতি তোমার এত বিদ্যে কেন? তিনি ত 
কাহারও উপকার বা অপকার করেন না। সকলেই নিজ নিজ 
কর্াফল ভোগ করে। যাহার যেন্ূপ কর্ম, সে সেইরূপ আখ বা ছুঃখ 
ভোগ করে। ঈশ্বর তাহার বিপরীত কিছুই করিতে পারেন না। 

যদি কেহ বিষবৃক্ষ রোপণ করিয়া অমৃতফল পাইতে আশ! 
করে, উহা তাহার দুরাশ।। আমাদের সুখদুখ নিজ নিজ 
করায়ত্ব, ঈশ্বরের অধীন নহে। আমি যদি হাতে ধরিয় বিষ খাই 
তবে ঈশ্বর আঁমাকে রক্ষা করিবেন কিন্ধগে? বৃথ| ঈশ্বরের 
উপর দৌষারোগ করিয়। পাপী হওয়া উচিত নহে। শিশুটি 
তোমার কে হইত? তুমি কাহার পরী? তোমার বাড়ী 
কোথায়? 
: এষুধ্যা। তোমাকে শ্বশানে দেখিয়া পরম বন্ধু বলি মনে 
করিয়াছি। তুমি এই অসহায় রমণীর একমাত্র সহায়। “তুমি বদ্মুর 
উপযুক্ত কাধ্যই করিতেছিলে, কিন্ত পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়া ঘোর 
শক্রর কার্যা করিলে) আঁমাব হৃদয়ের দীবানল আবার গ্রব্লবেগে 
জিয়া উঠিল! 

ইহা বলিয়াই শৈব্যা উচ্চৈঃস্বরে কাদিতে লাগিলেশ--হা রোহিতাশ্ব। 
এই দীনহীনা নিরাশ্রয়। জননীকে একাকিনী রাখিয়া কোথায় 
গেলে? হা মহারাজ হরিশ্জ্ম! তোমার প্রাণাথিক পুত্র যে 
তোমীর মমতা পরিত্যাগ করিয়া চলিয়৷ গিয়াছেঃ তাহ! তুমি 


১৮৪ গৃহিণী। 


জামিতেও পাব নাই। আসিয়া একবাব তে]মাঁব শৈব্যার অবস্থা 
দেখ। তুমি যদি নিকটে থাকিতে, তবে ত আমি সংসার অন্ধকণার- 
ময় দেখিতাম না। রাজ্য গিয়াছে, পুত্র গিম্নাছে, তাহাতে 
সংসারের সুখ নষ্ট হইয়াছে। তাহ! অতি তুচ্ছ কথা। এ সমরে 
যদি তোমাকে দেখিতে পাইতাম, তোমার চরণ ছুইথানি মাথায় 
বাখিয়। মরিতে পারিতাম, তবে আমার কোন ছুঃখই খাকিত ন|। 
হা জগদীশ্বর 1 তুমি এতই নিষ্টর যে, আমার সেই পরমারাধ্য ধনেও 
আমাকে বঞ্চিত রাখিলে। 

হরিশ্তন্র তৎক্ষণাৎ শৈবা।কে ধরিয়া বলিলেন ঈশ্বর এতই 
নিটুর] আমাদেব রোহিতাশ্বকেও নিয়াছেন? যাঁক্‌ ইহা তীহার দয়! । 
স্থির হও। এই আমি হরিশ্তন্ত্র। ঈশ্বর দয়াময়। তাহার অনীম 
দয়ায়ই আমরা! এই বিপৎসময়ে মিলিত হইয়াছি। এস আদর! 
গেই দয়াময়েব উপাসন! করি। আমরা রাজের প্রলোভনে 
পড়িয়! ভাহাকে ভুলিতেছিলাম। সেই কণ্টক তিনি দূর করিগা- 
ছেন। রোহিতাশ্ও আমাদের এক কণ্টক ছিল। আমরা. ধরনপ 
দবস্থায় গড়িয়াও রোহিতাশ্বেব জন্তই জীবনধারণ করিয়াছিলাম। 
এখন তিনি সেই কণ্টকও দৃব করিলেন। এম এখন চিত! গ্রস্ত 
করি এবং ভগবান্‌কে ধ্যান করিতে করিতে চিতায়, প্রবেশ করি। 
ভগবান্‌ অবগ্তই আমাদিগকে আশ্রয় দিখেন। আশ্রয়দান করিবার 
ইচ্ছায়ই তিনি এ সকল কবিতেছেন। মন ইশ্বরেই অর্পিত 
রাখ। 

উভয়ে কান্ঠ সংগ্রহ কবিয়। চিতা প্রস্তত করিলেন। অগ্ধি 
গ্রথলবেগে জিয়া উঠিল। উওয়ে যখন অগ্নিতে গ্রবেশ কর্িতে- 
ছিলেন, তখন হ্ঠাৎ অপর একটি বালক আসিয়া রোহিতাশ্বকে 











হরিশ্চন্দ্র ও শৈব্যা। সু 


হুরিশ্চন্দ্র ও শৈব্যা। ১৮৫ 


খরিয়৷ তুনিল। এ বালক মহারাজ হ্রিশ্তন্্রকে পিতা ববিয়া 
তাঁহার কোলে বসিল এবং রাণী শৈথ্াকে না বলিয়। তীহারও 
কোলে বসিপ। রোহিতাশ্বকে ভ্রাতা বলিয়া তাহাফে নিজ কোলে 
বসাইল। এ সকল দেখিয়া রাজা ও রাণী উভয়ে বিগ্মিত.:হইয়া 
বালকের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। এ বালক উত্তর করিল 
আমাকে এখন রোহিতাশ্থের ভ্রাতা বগিয়াই জানুন “বিশেষ 
পরিচয় পরে' অবগত পাইবেন। ইরিশ্চন্দ্র বলিলেন বে তুমি, 
স্পর্শমা্রে রোহিভাশ্বকে পুনর্জীবিত করিয়াছ, সেই তোমার: বিশের্ধ, 
পরিচয়ের গ্রয়োঙ্গন নাই। তোমাকে এইমাত্র জিজ্ঞাস! : করি, ! 
'তুমি কি চিরদিনই বঞ্চনা করিবে? আমরা তোমাকে বাঁলকরণে 
দেখিয়। তৃপ্তিলাভ কন্সিতে পারিতেছি না। যদি আমাদের গতি .; 
তোমার দয়া হুইল থাকে, তবে আমাদিগকে তোমার নিজ ধামে. 
নিয়া যাও। 'ভোমার.'নিজ মুষ্তি দেখাইয়া আমাদিগকে মুগ্ধ কর। 
এই. সংসারে রাখিয়া, আর বঞ্চনা করিও না। 

বালক। আপনারাই. আদাকে শিশুরগ ধারণ বাহন! 
খনরত্ব ঝ| রাজা হারাইয়। আপনার বিচলিত হন নাঁই। কিন্ত 
পোহিতাথ্কে হারাই নিতান্তই ব্যাকুল. হইয়াছিলেন। তখন পুত্র 
স্থান পুর্ণ করিধার জগ্যই একা গ্রমনে আমার ধ্যান করিয়াছিলেন। 
পাধক. একাগ্রমনে যাহা চিন্তা করেন, তাহ অপূর্ণ থাকিতে পারে 
না।আমি "সাধকের অধীন।  ধিনি আমাকে থেরূপে দেখিতে চাঁহেন 
আ[মি সেইরূপেই তাহার নিকটে : উপস্থিত হই.। আপনাদের মনে 
'যে কষ্ট দিয়াছি, পুত্ররূপে কিছু কাল আপনাদের যেবা. করিতে 
পারিলে আমার সে অনুতাপ দূর হইবে। . 

হরিচ্চন্জর।: ইচ্ছাময়! তুমি যে, ভক্তের ইচ্ছা পূর্ণ না করিয়া 
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স্থির থাঁকিতে পার না, তাহা জাঁনি। তুমি দগাপরবশ হইয়া! যে 
আমাদের মাঁনবজীবন সার্থক করিলে, তাহাতে ক্রতার্থ হইলাম । কিন্ত 
তোমাকে বৈকুঠপুরে দেখিয়া সংসার-ছখ হইতে মুক্তি লাভ 
করিবাব জন্ত যে আকাজ্ষা আছে, তাহা কি পূর্ণ হইবে না? 

নারায়ণ। আঁপনাদ্দিগকে বৈকুঠ্ঠে নিবার জন্যই আঁসিম্লাছি। 
শীগ্রই রখ আসিবে। 

শৈব্যা। দয়াময়! তোমার যদ্দি এতই দয়! থাকে, তবে সংসাঁবের 
লোক এত ছুঃখ ভোগ করে কেন? 

, নারায়ণ। মা! ছঃখে পড়িয়া ধাহারা স্থির থাকিতে পারেন এবং 
একাগ্রমনে আমাকে ডাকিতে পারেন, আমি নিশ্চয়ই ভূত্যের মত 
তাহাদের নিকটে উপস্থিত হই। কোথাও প্রত্যক্ষ ভাবে, কোথাও 
বা পরোক্ষভাবে উপস্থিত হই। ইহা আমাব দয়া নহে। ইহ 
সাধকের ডাকের শক্তি। যিনি ভাকিতে জানেন, খিনি একাগ্রমনে 
আমাকে শ্মরণ করিতে পারেন, তাহার নিকটে যাইয়! তাহার আদেশ 
প্রতিপালন করাই আমাৰ কর্তব্য কর্ম! 

হিরণ্যকশিপু যখন প্রহলাদেব প্রতি অত্যাচার করিতেছিল, তখন 
আমিই তীহাকে রক্ষা করিয়াছি। বিমাতার উৎপীড়নে ঞ্ুব যখন 
অসহ্ কষ্ট ভোগ করিতেছিলেন। তখন আমিই তাহার সম্তপ্ত- 
স্বায়ে শাস্তি দান করিয়াছি। দ্রৌপদী যখন ছুর্যোঁধন ছুঃশাঁসনাদির 
উৎপীড়নে নিরুপায় হই! পড়িয়াছিলেন, ছুঃশাসনের পৈশাচিক 
অত্যাচার নীরবে সম্থ করিতেছিলেন, যখন দুঃশাসন ঘোর দস্থ্যর 
স্তায় তাঁহার পরিধানের দন্ত্র অপহরণ করিতেছিল, তখন আমিই 
অনস্ত বন্ত্ররপ ধারণ করিয়াছিলাম। যাহারা ঘোর বিপদে 
পড়িয়াও সেই বিপদ্‌ হইতে রক্ষা গান, তীহার। মনে করিতে পারেন 
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নিজ শক্তির গাহায্ে বক্ষা পাইলেন, বস্তুতঃ তাহা ভ্রান্ত বিশ্বাস। 
সাধুদ্িগের বিপদ্‌ দেখিয়া আমি কখনও নিশ্চিন্ত মনে বদিয়াঁ 
থাকিতে পারি না। 

ধন্ঠ হরিশ্চক্্র ! ধন্ঠ। শৈদ্া। ! কি অসাধারণ সহিষুতা ! মহা পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হইতে পারিয়াছ বলিয়াই তোমর! ভগবানকে পুজরূপে লাভ 
কবিলে) এরূপ কঠোর সাধনা ভিন্ন সিদ্ধি লাঁভ কর! যায়, না) সিদ্ধি, 
লাভ করিতে হইলে, বহু বাঁধা .বিন্ন অতিক্রম করিতে হয়। অসীম 
ছুঃখ যন্ত্রণা সহ করিতে হয়। সুখ শাস্তির কোলে বসিয়া কেহই 
মহৎ কাধ্য সম্পন্ন করিতে পারেন না। সিদ্ধিব পথ মৃত্যুব পথের 
সহিত সংলগ্ন। সাঁধকগণ সেই সন্ধি স্থলে হাইয়! যখন উপস্থিত হন 
তখন অনেকেই মৃত্যু পথেব গথিক হুইয়। থাকেন। কেহ কেহ 
অদম্য সাহসের উপরে নির্ভর করিয়! ভীষণ বাঁধা বিত্ব অতিক্রম। 
করিতে করিতে গন্তব্য স্থানে উপস্থিত হন এবং সিদ্ধি লাঁত করেন। 

কষ্ট সহিষ্ণুতা সিদ্ধি লাভের প্রধান উপায়। কষ্ট না করিয়া 
কেহই সুখী, হইতে পারে না। কেবল সুখী হওয়া নহে, ক্টসহিষুঃত। 
না থাকিলে মনুষ্যত্ব লাভ কর! মাঁয় না এবং মনুষ্যোচিত কার্য কর! 
যায় নী। একমাত্র সহিষুতাই উন্নতি ও দিদ্ধি লাভের উপায়। 
যে সেনাধ্যক্ষ প্রব শক্রর অভেগ্ত দুর্গ অধিকাঁর করিয়াছেন, তিনিই 
সিদ্ধিলাতের প্রকৃত কষ্ট জানেন। পতঙ্গ যেমন প্রজ্বণিত অগ্থি মধ্যে 
নির্ভয়ে এরবেশ করে, সেইরূপ যে যোদ্ধা জীবনের আশা! পরিত্যাগ 
করিয়া নির্ভয়ে শক্রুর ছুর্গে প্রবেশ করিতে পারেন এবং শক্রুদিগকে 
পরাজিত করিম! দূর্গ অধিকার করিতে গারেন, সেই যৌদ্ধাই বিজয় 
লাভ করিয়া থাকেন। কিন্তু সে সময়ে রক্জপ্রবাহে রণভূমি গ্রাবিত 
হয়। যাহারা ভীরু ব| হুর্বলহদয় তাঁহারা কোঁন গুরু কার্ধাই , 
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সম্পন্ন করিতে পানে ন|। এই সংসারটি ভীষণ যুদ্ধক্ষেত্র, মোষেব 
পুতুল হইয়া! বিলাসিত। উপভোগ করিবার স্থান নহে। এখানে 
প্রতি মুহূর্তেই বিপক্ষের সহিত যুদ্ধ করিতে হয়। 

হরিশ্জ্র যদি বিপদের উপরে বিপদ্‌ দেখিয়া গন্তব্য পথ হইতে 
সবিয়া পড়িতেন, শৈব্য|। যদি স্বামীর জন্ত আত্মবিক্রয় না করিতেন, 
পুত্রের খব নিজে বহন করিয়। যদি খাশানে না নিতেন, তবে এশান 
ভীষণ খাশীনই হইত। কখনও বৈকুঠধামে পরিণত হইত না। 
পরস্পরের দেখাসাক্ষাৎও হইত না। কিন্তু গাধনার গুণে দেই হরিশচ্্ 
ও শৈধ্য। শ্শানেই সিদ্ধিলাভ করিলেন। থাহারা প্রকৃত কর্থাধীর 
তাহাদিগকে কোন রূপ বাধা বিপ্লই হট।ইতে গারে না। তাহাদের 
সিদ্ধিলাভ যেন নিজের হাতের জিনিষ। হরিশ্চন্্র ভোগবাসনা, 
অংসারের অত্যাচার এবং গাংসারিক ছুঃথ যন্ত্রণার সহিত তুমুল সংগ্রাম 
করিয় যে বিজয় পতাকা উড়াইয়! দিলেন, তাহা দেখিক্। অনেক বীরই 
গন্তব্য পথ নির্ণ্ করিতে পারিবেন। শৈব্যাকে আদর্শ রাঁণিয়! 
অনেক রমণীই সিদ্ধিলাভ করিবেন। 

যাহারা সংবাবের কীট, তাহারা অস্থারী সাধাবণ ধনগম্পদেই 
বিমোহিত হয়| দশ পাচটি টাকার জন্যও অন্যের সর্ধনাশ করিতে 
পারে। কিন্ত হুহার! সংসারের প্রকৃত অবস্থ! জানেন, তাহারা 
সসাগন্না। পৃথিবীর অধীশ্বর হইয়াও ভাহাভে আন্ত হয়েন ন। 
যে কোন উপায়ে উহার বন্ধন ছিন্ন করিবার জন্তই একাগ্রমনে 
চেষ্টা কবেন। কেবল হরিশ্চন্ত্রই ষে জ্ঞানবলে সংসার বন্ধন ছিন্ন 
করিলেন, তাহা নহে। বুদ্ধ দেব, পরশ্বধ্যের বন্ধন এবং মাত। 
পিতা ও পত্রী মমতাবন্ধন ছিন্ন করিবার গন্য অদম্য যন্রচেষ্টা 
করিয়াছিলেন। তিনি মায়াপাশ ছিন্ন করিয়া মুক্ত পুরুষ হইয়াছিলেন। 


হরিশ্চন্দ্র ও শৈব্যা। ১৮৯ 


জননী মায়াদেবীর মায়াও তীহার অন্সাস ধর্ম গ্রহণের প্রতিবন্ধক 
হয় নাই। স্নেহময়ী শচীমাতা বহু চেষ্ট করিয়া চৈতন্ত দেবকে 
ংসাঁবে বাথিতে পারেন নাই। যাহার! জগদীশ্বরের মায়ার অতীত, 
তাহারা মন্থধোর মায়ায়, আবদ্ধ থাকিবেন কেন? 


সহিত (অধৈর্ধ্য )। 


যাহার সহিষ্ণুতা গুণ নাই অধৈর্য তাহার প্রবল শক্র হইয়া 
ধীড়ায়। বিপদে ধৈর্য্য হারাইলে বিপদ অতিক্রম কর! যায় ন|। 
বিপদে পড়িয়াও ধাহার। ধীর-স্থির থাকিয়া দুঃখ সহ করিতে পারেন, 
বিপদ তাহাদের কোন অনিষ্ঠই করিতে পারে ন1। সংসারে কেহই 
চিরন্থখী হন্না, এবং কেহই চিরকাল ছুঃখ ভোগ করেন না। জ্ুখ 
ছুঃখ সততই রথের চাকার গ্তায় সর্বদা ঘুরিতেছে। দিনের পরে 
রাত্রি, রাত্রির পরে দিন এবং শুরুপক্ষের পরে কৃষঃপক্ষ, কৃষঃপক্ষের 
পরে শুরুপক্ষ, সর্ববদীই ঘুরিয়৷ ফিরিয়া আনিতেছে। বসন্ত জ্ীম্ম বর্ষ! 
শরৎ হ্যেস্ত। শীতও অর্বদা পর্যায় ক্রমে ঘুরিয়া ফিরিয়! যাতায়াত 
করিতেছে। পরিবর্তনই জগতের স্বভাব । জগতে কিছুই স্থারী নহে। 
অতএব বিপদে অধীর হওয়! নিতাত্তই অকর্তব্য। মধ্য নদীতে যদি 
ঝড় তুফান আরম্ভ হয় এবং নৌকার '্মারোহীর! যদি অধীর হইয়া 
লাঁফালাফী করিতে থাকে, নৌকা ঢাল করিয়া ফেলে, তবে 
নৌধা অত্বরই ভুবিয়া যায়। তাঁহ! না করিয়া! নৌকা যে দিকে ঢাল 
হয়, আরোহীরা যদি তাহার বিপরীত দিকে যাইয়া স্থির ভাবে থাকে 
এবং কেহ কেহ যদি নিজ নিজ শক্তি অনুসারে মাঝির কিছু কিছু 
সাহাধ্য করে, তবে নিরাপদে নদী উত্তীর্ণ হইতে পাঁরে। সেতু 
(শাকো) পার হইবার সময়ে যে পথিক সেতুর উপরে উঠিয়া তম 
কীপিতে থাকে, তাহার পতন নিশ্চিত। নির্ভীক লৌক অনায়াসেই 


সহিষ্ণুতা (অধৈর্ধ্য )। ১৯১ 


সেতু পার হইয়। যাইতে পারে। ধৈর্য এবং সাহস থাকিলে নদীতে 
পড়িয়াও পার গাইতে পারা যায়, অধীর হইলে ক্ষুদ্র জলাশয়ে 
পড়িয়াও মরিতে হয়। গ্রামে কলের! আর্ত হইলে যাহীরা অতিশয় 
ভীত হয়, তাহাদের নিশ্চয়ই এ রোগ অন্মে। যাহাদের ধৈর্য নাই 
তাহারা ঘরে আগুন লাগিয়াছে দেখিলে কেবল হাহাকার করে, 
প্রতীকারের কোন চেষ্টাই করিতে পারে না। বিপদে স্থির থাকাই 
খাহাদের গ্রক্কতি, তাহার! সেই প্রজ্জলিত গৃহে জল ঢালিয়া৷ আগুন 
নিবাইয়। ফেলেন। বিপদের সময়ে তাহাদের শক্তি বাড়ে। 

বাহার! প্রকৃত মনুষা, ছুঃখ তাহাদের অপকার অপেক্ষা অধিক 
উপকারই করিয়া থাকে। ছুরবস্থায় পড়িলেই লোক উন্নতির চেষ্টা 
করে। ছুঃখে না পড়িলে প্রায় কেহই উন্নতির উপায় চিন্তা করে 
না। ছুঃখই সুখের মূল। জলাভাবের কষ্টে পড়িলেই ভাল পুফ্ষরিণী 
বা দীধী কাটাইয়। ভাল জল পাইবার ব্যবস্থা করা হয়। বৃক্ষতলে 
থাকিয়া যে ব্যক্তি কষ্ট ভোগ করিয়াছে, সে নিশ্চয়ই ঘর গ্রস্ত 
করিয়া! লয়। খড়ের ঘরে থাকিয়। যিনি দুঃখ ভোগ করিয়াছেন 
তীহার বাসের অন্ত শীঘ্রই অট্টালিকা গ্রস্ত হয়। 

কষ্টের অবস্থায় গড়িলে ছুঃখ বোধ থাকা ভাঁল। তাহাতে 
প্রতীকারের চেষ্টা হয়, কিত্ত অধীর হওয়া কর্তব্য নহে। যে বিপদে 
অধীর হয়, তাহার বুদ্ধি এবং সমস্ত শব্তি নষ্ট হয়। অতএব বিপদে 
স্থির থাকাই উচিত। ছুঃখই সুথের প্রন্থতি। ছুঃখ ভিন্ন সুখ লাঁভ 
করা যায় না। কিন্তু বিপদের সময়ে বিশেষ সতর্কত অবলম্বন 
করিতে হইবে। ধৈর্য হাঁরাইলে বিপদের হাত হইতে রক্ষা পাওয়া 
বার না। একটি প্রত্যক্ষ ঘটনার উল্লেখ করিতেছি। 

একদা একটি রমণী শিশু পুত্রের জামাতে “আগুন লাগিয়াছে 


১৯২ গৃহিণী। 


দেখিয়া লোক ডাঁকিবার জন্য উ্ধশ্বাসে ঘর হইতে বাহির হইয়। 
চিৎকার করিতে লাগিল। আন্ত ঘর হইন্ে লোক আসিতে ন/ 
আমিতেই শিশুটির শরীর পুড়িয়। গেল। সেই রমণী যদ্দি ধৈর্য না 
হারাইত তবে নিজে চেষ্টা করিয়াই আঁখুন নিবাইতে পাঁরিত, 
অধৈধ্যা হইয়াই পুত্রটিকে হারাইয়াছিল। বিপদ্‌ উপস্থিত হইলে স্থির 
চিত্তে গ্রতীকারের চেষ্টা কর| কর্তব্য। প্রতিকার না হইলেও 
অধীর হওয়! উচিত নহে। অধীর হইলে ক্ষতি ভিন্ন লাভ কিছুই 
হয় না। 

দুঃখের অবস্থায় পড়িয়াও ঘিনি স্থির থাঁকিতে পারেন, ছুঃখ তীহার 
কোন অনিষ্টই করিতে পারে না। 

যাহার পুত্রশোক সহা করিতে হয়, ভীঁহার মনে করা উচিত যে, 
লোক, সবল পুত্র দ্বারা সুখী হইতে পারেন না। কোন কোন পুত্র 
আজীবন বষ্টই দিয়! থাকে। পুণ্র না হইলে গুরুতর ছুঃখ হয় না। পুত্র 
ঈরিগ্জা গেলেও কয়েকদিন মাত্র কষ্ট করিতে হয়, কিন্তু যে পুত্র মুর্খ, দুধে 
রত এবং পিতা মাতার অবাধ্য সেই পুত্র চিরজীবন মাত পিতাকে কষ্টই 
দিয়! থাকে। অনেক কুপুত্র তাড়াতাড়ি উত্তরাধিকারী হইবার জন্ত পিতা 
মাতাকে হত্যাও করিয়া থাকে। অতএব পুত্র মরিলে মনে করা উচিত 
যে মঙ্গলময় ঈশ্বর মাত। গিতাঁর মদ্দলের জন্যই পুত্রবিয়োগ ঘটাইয়াছেন। 
মনকে সান্তনা! করিতে ইচ্ছ! কবিলেই প্রবোধ দেওয়! যার। সুখ ছংখ 
মলেরই কল্পনা! মনকে যে ভাবে গঠিত করিতে ইচ্ছা কর! যায়, মন, 
সেইন়পই প্রস্তুত হয়। 


অককৃতজ্ঞতা । 


অনেকে লোকের অকৃতগ্ঞত| দেখিয়। ধৈর্যচ্যুত হন। গ্রাণগণে 
যাহার উপকার কর! হয়, সে যদি উপকারের পরিবর্তে অপকার করে, 
তবে তাহ! সহ কর! একটু কষ্টকরই হ্য়। কিন্তু ইহাঁও চিত্ত করা! উচিত 
যে সকলেই যদি গ্রস্কত মন্ুযত্ব পাইত, তবে আর সংসারে উচ্চ নীচ ভাব 
থাকিত না। পরের জন্য ধাহাঁদের ধন গ্রাণ, তাহাঁর। সংসারের অক্ৃত- 
জ্ঞত। দ্েখিয়। কখনও বিচলিত হন ন|। সাঁপকে নিঞ্জহাতে দুধ খাওয়ান 
এবং বাঁথকে নিজহাতে মাংদ খাওয়ান ধাহার গ্রক্কতি, তিনি নিশ্চয়ই 
জানেন যে, সুযোগ পাইলেই উহারা প্রাণ সংহাঁর করে। তাহ! জানিয়াই 
সেই ভীষণ গ্রাণীগুলিকে পৌষণ করেন। 

ঈশ্বরের বিশ্বরাজ্যে অসংখ্য গ্রাণী জন্মগ্রহণ করে। বীহাদের চরিত্র 
সাধু কেবল তীহাবাই সংসারে থাকিবেন, যাহারা নীচ প্রন্কতি লইমা 
সংসারে আপিয়াছে, তাহার! থাকিবে না, ইহা জগৎপতির অভিপ্রায় 
নহে। সাধু যেমন ঈশ্বরের স্্, ছুস্চরিতরও ঈশ্বরেরই প্রেরিত। 
উহারাও জগ্রৎপতির কোনও গুঢ় উদ্দেগ্ত সাধন করিতেছে। বনের 
সুগন্ধি ফুলের গাছগুলি এবং সুমিষ্ট ফলের গাছগুলিই কেবল সংসারের 
উপকারী নহে, যে কাঁটাগাছগুলিকে আমর! নিতান্ত অনিষ্টকারী বলয়! 
মনে করি, উহীরাঁও জগৎগতির মহৎ উদ্দেন্ত সাধন করিতেছে । উহার! 
প্রতোকেই মহৌধধা, আমর। চিনি না এবং জানিনা বলিয়াই 
উহাদের উপকারিতা বুঝি না। জানিতে পারিলে একটি কাটা গাছের 
সাহায্যে উৎকট রোগেও রোগীর জীবন রক্ষা কর! যায়। একটি সাপ 


১৩ 
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স্দ্ীবনে হত একটি লোকের জীবন সংহাঁর করিবারও সুযোগ পায় না, 
কিন্তু উহীর বিষ সংগ্রহ করিয়া রাখিতে পারিলে এ বিষ দার! দশজন 
রোগীর জীবন রঙ্গ কর! যাঁর। 

ংসারে ছুন্চরিত্র লোকদ্রিগের অন্ত উপকারিতা আমরা বদিও 
বুঝিতে পারি না, তথাপি ইহা স্পষ্টই বুঝি যে, ছুণ্চরিত্র লোক 
সকলেরই দ্বণিত হ্য়। তাহাদের ছুরধস্থা দেখিয়াই লোক 
ছুফষধ্য হইতে দুরে থাকিতে চায়। সকলেই দাঁধু হইতে চেষ্টা করে! 
ইহা সংসারের সাধারণ উপকার নহে। সংসারে দুষ্ট আছে বলিয়াই 
সাধুর এত সমাদর । ক্কুষ্ণপক্ষ আঁছে বলিয়াই শু্লুপক্ষে এত আনন্দ 
হয়। রাত্রিক্স ঘোর অন্ধকীরে এবং ঘোর নিন্তব্ধতায় দোক অবপন্ন 
থাকে বলিয়াই প্রভাতে অতুল আনন্দ উপভোগ করে। 

অতএব বলি, লোকের অক্ৃতজ্ঞত! দেখিয়। ধৈর্যাচ্যুত হইও না। 
লৌকসেধাই মনুষাগ্রীবনের মহৎ বর্ডব্য। তোমার ঝর্তব্য তুমি 
কর, ফলের প্রতি লক্ষ্য করিও ন|। বাহারা কৃতজ্ঞতা দেখিবার 
আশায় পরোপকার করেন, তীহাদের সেই পন্ৌোপকারে প্রশংসা 
নাই। যাহার! উগকার গাই! প্রত্যুপকাঁর করেন, ভাহার! মুল্য 
দিয়া উপকার খরিদ করেন। উপকারীকে যখন উপযুক্ত মূল্য 
দেওয়। হয়, তখন সেই উপকারী প্রশংস| পাইবার আগ করিতে 
গারেন না। সেই উপকারে পুণোর আশাও থাকে ন]। বাহার! 
নিঃস্বার্থভাবে পরের উপকার করেন, তীহারাই জগতের ভর্ভি- 
পাত্র হইয়া থাকেন। তাহারা ক্কতজ্ঞতা একেবারেই টাহেন ন|। 
অনুতজ্ঞত! দেখিয়াও হুঃখিত হন না। 
' , একদা একজন ভদ্রলোক অতিশয় ছুঃথিতচিত্তে বিষ্ঠাসাগর 
মহাঁশিয়কে বলিয়াছিলেন--"মহাঁখয়! অমু্ধ লৌকট। সর্বদাই আপনার 
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নিন্দ। করে, লোকের নিকটে আপনার ছূর্নাম করিয়া বেড়ীয়। 
আপনার মত দেবতুল্য লোকের নিন্দাবাদ শুনিয়! সর্বদাই. মর্মাহত 
হই” বিগ্যাসাগর বিশ্মিত হইগ্না বলিলেন “আমি ত কখনও তাহার 
কোন উপকার করিয়াছি বলিয়! স্মরণ হয় না। তবে কেন সে 
আমার বৃথা নিনা করে? কেনইবা দুর্নাম রটনা! করিয়! 
বেড়ায়? তবে বোধ হয়, আমার কাধ্যদ্বারা দে অবগ্তই কোন 
উপকার পাইয়াছে। নচেৎ ইহা করিত না।” 

অর্থ এবং শরীরদ্বারা লোকসেবাই বাহার জীবনের মহীব্রত, 
খিনি নিরুপায় দীনহীন দরিদ্রের ছুরবস্থার কথা জানিতে গারিলে 
তাহার বাড়ীতে যাইয়৷ টাকা দিন। আঁদিতেন। ঘধিনি কলেরাঁর 
রোগীকে নর্দমা হইতে উঠাইয়। নিজ ক্বন্ধমে বহন করিয়া নিয়াছেন, 
তাহার সেবাশুশ্রীযা করিয়া এবং ওঁধধ দিয়! ভাহাঁর জীবন রক্ষা 
করিয়াছেন। অধিক আর কি বঞ্িব, যাহার জ্ঞাতমারে কাহারও 
কোন বিপদ থাকিতে পারে নাই, সেই দেবতুল্য বিষ্তাসাগরকেও 
লোকে নিন্দ। করিয়াছে। তাহারও গ্মনিষ্ট করিয়াছে। সেই.নিন্দা, 
সেই অপকার অন্তে করে নাই। যাহার! উপকার পাইয়াছে, তাহীরাই 
. ক্রিয়াছে। তাহ তাহার কথাগুলি দারাই স্পষ্ট বুঝা যায়। 

সে সকল অকৃতঞ্ঞতার কথ। জানিয়। কি বিগ্ভাসাগর জীবনের 
অহৎ কর্তব্য পরিত্যাগ করিয়াছিগেন? তাহা অসম্তভব। যাহার! 
লোকসেবার জন্যই জগতে জ্গ্রহণ করেন, ফোন বাঁধ! বিদ্নই 
তাহাদের সেই কর্তব্যের অন্তরায় হুইতে পারে না। লোকসেবাই 
মনথষ্মের গ্রক্কৃত মনুয্যত্ব। অতএব বলি, কর্তব্য কর্ম .,কর, ফলের 
প্রতি দৃষ্টি রাথিও না। অক্কৃতজ্ঞতার দ্বারা তোমার কোন ক্ষতিই 
হইবে না। অকৃতজ্ঞ লোকই ভাহার ফলতোথ করিবে। 
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মাতৃগণ! অয়-বন্্র দ্বারা যাহাদিগকে প্রতিপালন করিতেছ ৯ 
তোমাদের অর্থ সাহায্যে যাহার! পরিবার প্রতিপালন করিতেছে ; অতি 
কষ্টে যাহাদের জীবন রক্ষা করিয়াছ; তাঁহীদেন ছর্ববাবহার দেখিয়া 
বিচলিত হইও না। গন্তব্য পথ হইতে এক পাঁও দরির! পড়িও 
না। সর্বদা মনে রাখিবে যে, সকল জীবই ঈশ্বরের স্ষ্ট। সকলেই 
ঈশ্বরের ইচ্ছা পুর্ণ করিতেছে। সকলের বর্তব্য একরূপ নহে 
মান্য মন্ষ্যোচিত কাঁধ্য করেন, সাপ পাপের মত, এবং বাঁ 
বাঘের মতই কাধ্য করে। সাপ এবং বাঁঘও মানুষের মত বাধা 
করিবে এমন কল্পনা করাও সঙ্গত নহে। মনুঘ্যজাঁতিতে যেমন 

ংখ্য দেবতা আছেন, তেমন অগণিত সাঁপ-বাঘও আছে। 
হিং জন্ত আছে বলিয়াই উহাদের তুলনায় গনুষা শ্রেঠ। সংসারে 
দ্চরিত্র লোক আছে বলিয়াই তোমর। দেবী বলিয়া পরিগণিত 
হইয়াছ, এবং লোকের পুজা লাভ করিতেছ। দুণ্চরিত্র লোক 
পাপ কাধ্য করিবার জন্তই সংসারে আসিয়াছে, তোমরা পবিত্র 
কর্ধদ্বার। সংসারে শীস্তি বিধানের জন্যই আনিয়াছ--ইহা সর্বদ। মনে 
রাখিবে। পাগীর পাঁপ দেখিয়। নিজ বর্তব্য ভূলিও না। 
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সহিষুত। না থাকিলে লৌকের অন্তায় কার্য দেখিলে এবং অদৎ- 
বাবহার দেখিলে ক্রোধ জগ্মে। ধূর্যাগুণের সাহাধ্ে দেই ক্রোধকে 
হৃদয় হইতে তাড়াইয়। দিতে হইবে । যাহার নিজ মনের উপরে 
আধিপত্য কম, তাহারাই ক্রোধের বশীভূত হুয়। অন্ঠকে শাঁসন করিতে 
চেষ্টা না করিয়া নিজের উদ্ধত মনকে শাঁপন করিতে পারিলেই শাস্তিণাভ 
করা যাগ । বাহার জ্ঞান ধত কম, তাহার ক্রোধ তত বেশি। পশ্তগণ 
স্বার্থের সামান্ত একটু হাঁনির আশিক্কা করিলেই ক্রোধে অধীর হয়। 
একটি কুকুর অপব কুকুরকে দেঁখিলেই আক্রমণ করে। উহাকে গত 
বিক্ষত করিতে যাইয়৷ নিজেও ক্ষত বিক্ষত হয়। ক্রোধের ইহাই 
গরিণাম। বিষবৃক্দগ রোপণ করিয়া কেহই অমৃত ফল পাঁয় না। ক্রোধ 
লোকের অনিষ্ট ভিন কখনও উপকার করে ন|। 

লোকের অনুচিত ব্যবহারে ধৈর্যধারণ কর! একটু কষ্টসাধ্যই বটে, 
কিন্তু ইহীও চিন্তা কর! উচিত যে, আদি যাহা অনুচিত বা অবর্তব্য 
বলিয়া মনে করিতেছি, যে করিতেছে সে তাঁহা সঙ্ঘত বলিয়াই বুবিয়াছে। 
ভ্রম তাহারও হইতে পারে, অথবা আমারও হইতে পারে। আমি . 
নিজে যাঁহ! করিয়াছি বা করিতেছি, তাহার মধ্যে প্রায় বার 
মানাই অকর্তব্য। পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে যাহা অতি কর্তব্য মনে 
ররিয়াছিঃ আজ তাহা ম্মরণ করিয়াও লজ্জিত হই। পচিশ বতমর পূর্বে 
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যে জিনিষট। অতি সুন্দর দেখিয়াছি, যেরূপের নিকটে ঈশ্বরের স্থষ্ট 
সমস্ত সৌন্দধ্য পরাজিত হইগ্ভাছে, আজ মে সৌন্দধ্যে আর নেরপ গ্রীতি 
নাইি। উহাতে আর বিশেষত্ব কিছুই দেখি না। বরং কোন কোন 
বস্তর তুলনায় উহ! অতিশয় হীন বলিয়াই বোধ হয়। 

দশ বখসর পূর্রে যে কার্য করিয়। অতুল আনন্দ অনুতব 
করিয়াছি, আজ তাহা নিতান্তই অগ্রীতিকব। অধিক কি বলিব, 
কাল যাহা অতিশয় কর্তব্য বলিয়া স্কির করিয়াছিলীম, আজই তাহাতে 
ভুরি ভুরি দৌষ দেখিতেছি। এক আমারই যদি বিভিন্ন মত হইতে 
পারে, বুদ্ধির সর্ধদ! পরিবর্তন হইতে পারে, তবে অন্ত লোকের 
কার্য থে আমার মতবিরুদ্ধ হইনে, তাহাতে বিশ্রয়, ছঃখ বা ক্রোধের 
'কারথ কি আছে? 

তোমার স্বার্থ নষ্ট করিয়! তোমীর ক্ষতি করির! যাহারা নিন 
স্বার্থ সাধন করিতেছে, তাহাদের গ্রতিই বা ক্রোধ হইবে কেন? 
তাহাই সংসারের প্ররুতি। এই সংসারটি যুদ্ক্ষেত্র। সংসারের 
সকল প্রাণীই যোদ্ধা। বিশেষ নিপুণত| না থাকিলে কেহই 
আত্মরক্ষা করিতে পারে না। নদীর গ্রতি লক্ষ্য করিলে দেখ! 
যায় পুঠী মাছগুলি ক্ষুদ্র দ্র মাছ থাইয়। জীবিকা নির্বাহ 
করিতেছে। আবার শোল বোয়াল গ্রভৃতি বড় মাছ আসিয়। সেই 
গুঠীগুলিকে খাইতেছে। নদীতে যে সকল বৃহ মনত ও অন্তান্ত 
প্রাণী আছে, উহারা শো বোয়ালগুলিকে থাইয়াই প্রাণ ধারণ 
.করে। জণজন্তগুলি জলের জীবগুলিকে খাইয়াই জীবন ধারণ 
করে। বনে এবং পর্ধতে যে সকল গণুপক্ষী বাঁস করে, উহার! বন 
এবং পর্বতের জীবজন্তু খাইয়াই বাচে। অথচ জল যেমন 
ক্র ও বৃহৎ অসংখ্য গ্রাণীতে পরিপূর্ণ, দেইক্ধপ বনও অগণিত 
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ছোট ও বড় জীবজজন্ততে পরিপুর্ণই আঁছে। বাহার! বুদ্ধিঝদে আখ্মক্ষা 
করিতে পারে, তাহারাই জীবিত থাকে। যাহাদের সেই শক্তি নাই, 
তাহার! আত্মরক্স। করিতে পারে না । 

বিপক্ষের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্ত "শক্তি বাড়ান উচিত, রাগ 
করিয়া! স্মত্ত শক্তি নষ্ট কর! সঙ্গত নহে) ক্রোধে অগকার ভিন্ন 
কখনও উপকার হয় না। ক্রোধের মত শত্রু আর নাই। বাহিরের 
শক্র অধিরু আনিষ্ট করিতে পারে না, কিন্তু অত্যন্ত/রয় শক্র 
সর্ধনাখ করে। ক্রোধ পরীরস্থিত শত্র। দ্ইটি বৃক্ষের সংঘর্ষণে 
যে অগ্ধি জপ্িয়া উঠে, দে অগ্নি ছুইটি বৃঙ্ষকেই ভম্ম করিয়| 
ফেলে। ক্রোধের অধীন হইয়। যে ছুই জনে বিবাদ করে, সেই 
ছুই জনেরই সর্ধনাশ হয়। 

সংসারের শত্রু, আমাদের পার্থিব ধনরকাঁদি অপহরণ করিতে 
পারে, আত্মার কোনও অনিষ্ট করিতে পারে না, কিন্তু ক্রোধ 
দা, ভক্তি, বিনয় প্রভৃতি সমস্ত গুণগুলি অপহরণ করিয়। আত্মাকে 
একেবারে নিঃস্ব করিয়। ফেলে। ক্রোব হইলে পিতৃহত্য। প্রভৃতিও 
অবর্তব্য থাকে না। ক্োধ হইলে হিতাছিত জ্ঞান থাকে না) 
ক্রোধের সময়ে শৃগালও সিংহকে আক্রমণ করে। অনেক দরিদ্র, 
ধনবান্‌ লোকে সহিত বিবাদ করিয়। সর্বস্বান্ত হয়। 

যে যুন্ধ দার! পৃথিবীতে রক্ততআ্রোত প্রবাহিত হয়, সেই যুদ্বেরও কারণ 
রাজার ক্রোধ। ক্রোধে জীবনও নই হয়। তীহ! অসুস্থ শরীরে অতি 
সহজে বুঝা যায়) রোগের অবস্থায় যদি রাগ হয়, তবে তত্ক্ষণাৎ রোগ 
বাড়ে ধ্দি কঠিন রোগে রাগ হয়, তবে তাহাতেই সৃত্যু ঘটে। যে 
ক্রোধ দ্বারা কেবল অপকারই হয়, সেই ক্রোধ যাহাতে ভ্বাম়ে 
স্থান না৷ পায়, তাহা কর! সকলেরই বর্তব্য। অনেক উচ্চপদ্দের 
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রাঁজকর্মচীরী ক্রোধের অধীন হইয়া হঠাৎ আইনবিরুদ্ধ এবং 
গঠিত কার্য করিয়া! কর্মচুত হন। যিনি অপরাধীর দণওবিধান 
করিয়াছেন, তিনি রাগের বশে অন্যায় কার্য করিয়া দগুভোগ 
করেন। দেজন্তই অপরাধীকে দণ্ড দিবার সময়ে ক্রোধ সম্পূর্ণরূপে 
পরিত্যাগ করিবার অন্ত শীল্পের উপদেশ। ক্রোধ হইলে কর্তব্য- 
বুদ্ধি নষ্ট হয়। 

যিনি যত উচ্চপদ্দে আছেন, তাহার তত ক্রোধশু্ট হওয়া 
আব্গ্তক। যে যত নীচ এবং অজ্ঞান, তাহার ক্রোধ তত অধিক। 
উচ্চশ্রেণীক্ লৌকের যদি রাগ থাকে, তবে তাঁহার উচ্চত| কথন্ও 
থাকে মন) 

ক্রোথী ছূর্য্যোধনের নিকটে কোন মাঁনীরই সম্মান থাকে নাই। 
পাগুবধিগকে বিন! যুদ্ধে কুচ্যগ্র ভূমি দিতেও সন্মত হইয়াছিল ন1। 
তাহার ফলে নিজেত সবংশে মরিলই পরস্ ভাবতবর্ষকে ক্ষত্রিয়- 
শৃন্ট করিয়। ভারতেরও সর্বনাশ করিল। ,যাহার ক্রোধ অধিক 
তাহারই খ্ররূপ সর্বনাশ ঘটে। 

জ্ীলোকের দর়ামায়াদি যেমন অধিক সেইরূপ ক্রোধও অধিক 
বলিয়া লোকের বিশ্বীস। এবিশ্বান একেবারে অমূলক নহে! 
স্তীলোকের হৃদয় অতিশয় দুর্বল | দুর্বল মন অল্পকারণেই বিচলিত 
হইয়া উঠে|। শোক ও হুঃখের কারণ উপস্থিত হইলে ভীহ্বদয় 
ঘত অধীর হয়, পুরুষের হৃদয় তত কাতর হয় ন!। স্ত্রীজাতি 
আম্বীয়ের জন্তট শারীরিক কষ্ট যত সহ করিতে পারেন, মনেব 
কষ্ট সেরূপ সহা করিতে পারেন না। 

খিনি স্ত্রীজাতির সর্কপ্রধান, যিনি স্বয়ং আগ্াঁশক্তি, যে সতীর 
কিঞ্িত্মাত্র অনুকরণ করিয়া! রমণীগণ “সতী” উপাধি পাইয়! ক্ৃতার্থ 
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হুন, সেই সতী দেবীও ছুঃথে পড়িয়। স্থির থাকিতে পারেন নাই। 
পিতা দক্ষরাজ মহাদেবকে অপমানী করিবার জন্ত যখন যক্ত আরস্ত 
করিলেন, যখন শিবভিন্ন আর সকলেরই নিমগ্রণ হইল। সতী 
তখন আর স্থির থাঁকিতে পারিলেন না। তখন তিনি সামান্তা 
মানবীর মত চঞ্চলা হইয়। উঠিলেন। পিতার বাড়ীর উৎসবে যাইতে 
না পারিলে মেয়ের যেরূপ অধীর হয়, সতীও ঠিক সেইরূপ অধীর 
হইয়া উঠিলেন! শিবকে নিমন্ত্রণ না করাতে নিতান্ত ছঃখিত! 
হইয়াছেন, নিতান্ত অপমান বোধ করিয়াছেন তথাপি. হৃদয়ের 
. ছুর্মলতা পরিত্যাগ করিতে পারেন নাঁই। পিতামাতার অন্ত মমতা] 
পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। ভগিনীদিগকে দেখিয়া আনন্দ 
লাভের আশা ছাঁড়িতে পারেন নাই। আকাশ পথে শত শত রথ 
দক্ষালয়ে যাইতেছে দেখিয়! সতী নিতান্ত ব্যাকুল হইয়! উঠিলেন। গতির 
নিকটে অনুনয় বিনয় করিতে লাগিলেন। কিন্তু শিব কিছুতেই সম্মত 
হইতে চাহেন ন|। সতীর উভয় সঞ্চট উপস্থিত। একদিকে অপথান, 
অপরদিকে পিত্রালয়ের মমতা । সতী উনাত্তার মত দিত্রালয়ে 
চলিলেন। কিগ্তু তাহার মন ক্রতগামী রথের পতাকার মত 
বিপরীতদ্দিকেই থাকিল। সতী দক্গালয়ে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। 
কিন্তু তাঁহার শীস্তিলাভের আশা ক্রমেই ক্ষীথ হ্ইয়। আঁদিল। 
সখের পরিবর্ডে দুঃখাঁনলই প্রবলবেগে জলিয়! উঠিল। 

বোধ হয় তিনি মনে করিয়া ছিলেন তীহাঁকে দেখিলেই পিতা ভগ 
সংশোধন করিবেন। অবগ্তই শিবেক্স নিমন্ত্রণ করিবেন। শিবকে 
সাক্ষাতে রাখিয়াই যঞ্ত পূর্ণ করিবেন। কিন্তু সে আশ! আঁকাশকুহ্মে 
পরিণত হইল। বিকারগ্রস্ত রোগীর মুখে ওবধ দিলে সে থুথু করিয়। 
ফেলিয়! দেয়। দক্ষ শিবের নিমন্ত্রণ করিল না, সতীকেও সমুচিত সমাদর 
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কিল ন1। তখন শিষেব অপমানে সভীর হ্বদগ্ধ ধুধু কবিয়া। জলিঘ়! উঠিল 
একদিকে গতির অপমান, অন্যদিকে পিতাধ ভুফ্ার্যয। তিনি বিষ 
সঞ্ধটে পড়িলেন। 

ইচ্ছা কবিলে তিনি যজ্ঞ নষ্ট করিয়। দুষ্কার্যেব পান্তি দিতে 
পাবিতেন। কিন্ত পিত গুরু এবং পুঁজনীয়, সেজগ্ভ তাহা কবিলেন 
না। পতি মছাগুবক, তাহাঁব অপমান কিছুতেই সহা কবিতে 
পারেন না। এ অবস্থায় সতী নিজেব জীবন পবিত্যাগই একমাত্র 
কর্তব্য বলিয়া স্থিব কবিলেন। তিনি সেই উভয় কষ্ট সন্ত 
কবিতে না! পারিয়। দেই বজ্ঞ ভূমিতেই জীবন বিসর্জন 
করিলেন। যদিও সতী মহাশক্তি হউন, তথাপি মানবীর গ্তায় 
হৃদয়েব ছুর্বলতা দেখাইলেন। আত্রীচবিত্র অতি সুস্পষ্টন্নপে আকিয়। 
দেখাইলেন। হূর্ধবলহৃদয। অবধ| উভয় সম্ধটস্থলে এইবপই করি! 
থাকেন। কোন জ্ঞানী পুরুষ বোধ হয়, সঙ্কটে পড়িম! আত্মহত্য। 
কবেন ন|) 

যদিও ইহা! অধৈর্যের পবাকাঠ। হউক, তথাপি ইহা ভ্রীচরিপ্রের 
মণিময় ভূযণ। ইহার সমুজ্জল কিবণে জগৎ আলোকিত হইয়্াছে। 
পতিধ তুলনীয় যে, সতী বমণীর জীবন অভি তুচ্ছ, তাহ! তিনি 
জগৎকে অভি উত্তমপে পিখাইয়। গিয়াছেদ। অধৈর্ধা যদিও দৌধ- 
মধ্যে গবিগণিত, কিন্তু বমণীর এরূপ অধৈর্ধা দেখিয়া লোক আনন্দ 
সাগরেই নিমগ্ন হন, এবং ভক্তিবদে আপ্লুত হন আত্মহত্য। মহা 
পাপ, কিন্তু এন্ধপ আত্মত্যাগ স্বর্ণের দৌপান। বাঁজপুত বমণীব। 
থে সতীত্ব নাশের ভয়ে অগ্িতে গ্রাবেশ কবিয়া আত্মহত্যা করিয়।- 
ছিলেন তীহারাও দ্বর্গলাভ কবিয়াছেন। সকল প্রকার ধর্মই 
দেশ কাল পাত্রভেদে বিভিন্ন । সাঁধাবণেব পক্ষে প্রাণিহত্য। গুকতব পাঁগ, 








ও শিব। 


সতী 
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কিন্তু বুন্ধধর্মাব্লঘী রাজার তাহা পুণা। মৃগয়াও রাঁঅধর্্ম। তাহাতে 
শরনিক্ষেপেব নৈপুণা শিক্ষা হয়| €সহ্ন্ত পশ্ডবধ রাজধর্থম। 

* পতিরজন্ত জীবন বিসর্জন করা সতী রমণীর পাপ নহে। তাহা 
মহাপুণায। ছুঃখেব নিষয়--অনেক রমণী অল্প কারণেই বিচগ্সিত! হন। 
কেহ কেছ ক্রোধের বশীভূত হইয়। অতি তুচ্ছ কধণেই আত্মহত্যা! 
করিয়া ফেলেন। অতএব তাহাদের সধদ্বে সহিফুতা শিক্ষা কর! 
কর্তবা। ধৈর্য না থাকিলে পদে পদেই বিপদ ঘটে। 

কোন কোন বমণী নিজেব সন্তানের লন্ত অন্তে্ন সহিত তুমুল 
ঝগড়। করেন। নিগের শিশুটিকে অন্ত শিশু ধদি মন্দ বলে অথব| 
সামান্ত প্রহার করে, তবে অগ্ির ন্যায় জলিয়া উঠেন। উভয়ই যে 
অবোধ শিশু এবং সমান দয়ার পাত্র তাহাদের দেই জ্ঞান থাঁকে 
না। ক্রোধের বশীভূত হইয়। নিজ সন্তানের কোন দোযই দেখেন না। 

কোন কোন মাতা পরিজন বা অভিভাবকের উপয়ে রাগ 
করির| নিজের শিশুসস্তানকে নির্দয়ভাবে গ্রহার করেন। তাহাতে 
যে অভিভাবকের মনে কষ্ট দেওয়া! হয় এবং সেই গরুজনকে 
অপমানিত কর! হয়, তাহ! চিন্তা করেন না। অতএখ ক্রোধ হ্বদয়ে 
গ্রবেণ করিয়া! যাঁহীতে সমস্ত গুণ নষ্ট করিতে না পারে, তাহাতে 
সাবধান থাঁকা সকলেরই বর্তব্য। 


অহংকার । 


অনেক রগণী ধন গান ও খশ্বর্যের মদে মতা হইয়। ধৈধ্য 
হারান। পতির পর্দগৌরব এবং এ্রর্ষের বিকার সহা করিতে 
পাবেন নাঁ। অনেক পুরুষ জ্ঞানবলে এী সমুধয়ের বিকার সহা 
করিতে পারেন, কিঞ্তু স্ত্রীলোকের মধ্যে রূপ ধৈর্যাণীলা রমণী অতি 
অন্পই দেখা খাঁয়। 

আজ তুমি ধনখদে মত্ত হইয়। অথব| পরিজনের বলে গর্বিত হইয়। 
জগৎকে তৃণ অপেক্ষাও হীন মনে কন্দিতেছ কিন্তু তোমা ধন্‌ ও 
পরিজন চিরস্থারী নহে, নিমেধের মধ্যে নষ্ট হইতে পারে, তাঁহা 
কি তুমি একবার চিন্তা কর? 

অনেক রমনী পতির পদ্রগৌববে এমনই গর্বিত হন যে, আন্তকে 
মনু বলিয়াই নে করেন না। আমর| এমন অনেক দৃষ্টান্ত 
দেখিয়াছি যে, খীরূপ গর্বিত! রমধীর পতি, হঞ্ন পদচ্যুত হইয়াছে, 
ন। হয় কালগ্রীমে পতিত হুইয়াছেন। তাহার পরে গর্কিতা বমণীর 
কিরূপ দুরবস্থা হইতে গাঁরে, ভাঁহা সহজেই বুঝা যাঁয়। লোঁক 
বিগৰে পড়িয়। অস্তের দয়ালাভের আঁশা করে, কিন্তু 'অহঙ্ষীরীর দে আশাও 
খাকে না। অহস্কীরী লৌকের গ্রতি সকলেরই বিদ্বেধ থাকে! 

আন্তের আদর পাঁইতে চাহে না, এমন লোক জগতে নাই, মানুষ 
কেন, পণ্ড পদ্দীরাঁও আদর পাইতে চায়, ভালবাসা পাইয়। লোক 
'যেন্ূপ আনন্দিত হয়, তেমন আর কিছুতেই হয় না। কিন্ত অনেকেই 


অহংকার । ২০৫ 


লোকের ভালবাস পাইবার চেষ্টা করিতে জানে না! বিনয়ই ভালবাসা 
পাইবাব প্রধান উপায়। অহঙ্কীরীকে দেখিলে লোঁকের বিদ্বেষ হয়, 
শান্তিলাগ হয়, এবং বিমর্ষে মুখ মলিন হইয়া খায়, বিনগীকে 
দেখিলে আনন্দ হয়। 

অহম্কারীর সহিত সম্পর্ক এবং পরিচয় রাঁথিতে কেহই চায় না, 
কিন্তু বিনদী লোকের সহিত কোনও সম্পর্ক না থাকিলেও লোকে বলে 
“আমাদের অমুক”) সকলেই বিনয়ীকে আত্মীয় বলিয়া মনে করে। 
বিমরীকে আত্মীয় করিয়! লইতে পারিলেই শাস্তি বোধ করে। 

ধাত্র। গানের সময়ে এবং নাটকের অভিনয় দর্শনের সময়ে 
রাবণ ও ছূর্যোোধনকে দেখিলেই লোকের শাস্তি 'লোপ হয়। কেহ 
কেহ এমনই উত্তেজিত হয় যে, পদাঘাতে সেই অহষ্কারীর 
মন্তকটি চর্ণ করিতে পারিলেই শান্তি বোধ কবে। রাম ও যুধিষঠিরাদির 
একটু সাহায্য করিতে পারিলেই যেন ক্বৃতার্থ হইতে পারে। ইহাই 
মংসারের প্রকৃতি । ডর্ের্যোধন যে পাঁওবদিগকে পাঁচথানি গ্রাম দিতেও 
অস্বীকার করিগ্নাছিল, তাহার কারণ সম্পত্তি কমিবার ভয় নহে। 
সদাগর। পৃথিবীর পীচখানি গ্রাম দিলে তাহাতে কিছুই ক্ষতি হয় 
ন|। ছুর্যোধনের ভয় ছিল এই--পাঁচ খানি শ্রীম দিলে সেই পাচ 
গ্রামের লোক যুধিষিরের বাধ্য থাকিবে। হুর্য্যোধন তাহাই বা হইতে 
দিবে কেন? পৃথিবীতে একটি লোকও যুধিষ্ঠিরের সহায় না৷ থাকে 
যুধিঠঠিরকে শ্ীরূপ অসহায় কণিয়! বাঁথাই ছৃর্যোধনের ইচ্ছা ছিল। 
তাহার যথেষ্ট উপায়ও করিয়াছিল। পৃথিবীর সকলকে নিজেব বশীভূত 
জানিয়াই অহক্কারে আত্মহারা হইয়াছিল। সেই অহঞ্কারিই তাহার 
গহনেক্র মূল। দর্পহারী ভগবান, ছূর্য্োধনের অহফ্ষার সহ! করিতে 
গারিলেন না । সমস্ত জগৎ তাহার প্রতিকুলে দণ্ডারগান হইল। 


২৬, গুহিণী। 


ভীগ্স দ্রোণাদিও অকুতজ্ঞতার ভয়ে ছুধ্যোধনের পক্ষে থাঁকিতে বাধ্য 
হইলেন কিন্তু তাহার! বুধিষটিরেরই বিঞয় কামনা করিতে লাগিলেন । 
বিশ্ববিজী ভীগ্ম গিজেই নিজের মৃত্যুর উপায় বলিয়। দিলেন। 
খুিষ্টিরের বিনয় এবং ছুর্য্যোধনের অহঙ্কারই তাভার এক মাত্র কারণ। 
বিনয় দারা গাভ করা যাঁয় না, জগতে এমন কিছুই নাউ। 
বিনয় দ্বাধা দেব্তাঁকেও বশীভূত করা যায়। অহ্কারীর পরম আঁজ্মীয়ও 
ঘোর শক্র হইগনা দীঁড়ায়। অতএব মাতৃগণ ! তোঁগর! ঘর্দি নিজের 
মল চাও, তবে অহঞ্কার পরিত্যাগ কবির! বিনয় শিক্গা কব। 
তাহাতে পরম শ্থুথে জীবন কাঁটাইতে গারিবে। ধন ত্রশধর্য অধিক 
দিন থাঁকে না। 

যেখানে পরম রমণীয় অট্টালিকা খ্রেণী শোভা পাইত, যে স্থার 
থম রদ্ধে পরিপূর্ণ ছিল, বে স্থান জ্ঞান বিজ্ঞানেব লীলাভূমি ছিল 
সে স্থান আজ হয় ঘোব অরণ্যে পরিণত, না! হয় সমুদ্রের অতলগর্ডে 
নিমজ্জিত। আজ থে স্থান আোতস্বিনীর শীতল প্রবাহে স্ুতিগ্ধ, 
কয়দিন পরেই মেই স্থান ভীষণ মক্ভুমিতে পরিণত হয়। তখন 
বাধু ্রীতল জলক্ণার পরিবর্তে অগ্নিকণা ছড়াইয়! প্রাণীদিগকে 
উত্তাপিত করে। পরিবর্তনই জগতের স্বভাঁব। কিছুই স্থায়ী নছে। 

কোন কোন রমণী কপ ও যৌবনের গর্ধেবেও আত্মহারা হন। 
আয়নাতে সুখনদ্র দর্শন করিলে তীহাদের অহঙ্কারসিদ্দু উলিগা 
উঠে। কিন্তু সেই জোয়ারের শ্রেত বেদী সময় থাকে না। আধার 
দেখিতে দেখিতে ভাটার গ্রবলবেগ বহিতে থাকে। জর! কৃষ্ণপক্ষ 
স্তায় আসিয়া সেই মুখচন্ত্রের কান্তি ক্রমে মলিন করিয়া ফেলে। 
"ক দিন অমাবন্তা আপিয়। সেই চত্দরকে অদৃষ্ঠ করিয়। ফেলে। 

সংসারের সকল সম্প্‌ এবং সকল গোৌরবই অস্থারী। যে, যে 


অহংকার । ২০৭ 


বিষয়ে অহ্কার করে, দর্পহারী ভগবান্‌ ভাহার ঠিক সেই বস্তুটি নষ্ট 
কছ্িরা দর্প চূর্ণ করেন। ইহা যাহারা বিশ্বা করিতে সংশয় করেন 
তাহারা যেন সংসারের প্রতি লক্ষ্য করেন। তবেই তাহাদের সংশয় 
দূধ হইবে। তাহারা শত শত দৃষ্টান্ত দেখিয়া কথাটা দিশ্চয়ই বিশ্বাস 
করিবেন। খহক্কার পরিত্যাগ করিয়া বিনয় শিখিতে চেষ্টা করিবেন। 
জগতে বিনরী লোকের শক্র থাকে না। তৃণ গল্াদি নত শিল্প, উহ্াব 
ছোট হুইয়াই থাকে । মেজন্ত গুবল ঝড়েও উহ্।দের ক্ষতি হয় না। 
ক্ষ উচ্চশির এবং কঠিন সে জন্যই ঝড় উহার যাথ! ভাঙ্িয়। কেলে।, 

যে বমণী নিজের ভাল খাছ, ভাল পরিচ্ছদ এবং অগঞ্কারের গর্ব 
কথিয়। প্রতিবেশিনীদিগের মনে কষ্ট দেন, তিনি শীপ্রই সেই প্রতি- 
বেশিনীদিগের দয়া প্রর্থস] করেন৷ সহিষুভা থাকিলে সম্পদের 
উতেজনায় অধীর হইতে হয় না) বিপদে সময় অপৈক্গ! সম্পদের 
সময়ে স্থির থাঁকিতেই অধিক শক্তির প্রয়োজন হয়। সহিষ্কুত। 
থাকিলেই বিপদে এবং সম্পদে অচল ও অটল থাঁকা যাঁয়। যিনি 
জুখ-ছুখ, সম্প্-বিপদ। মান-অপমান এবং লাত-ক্ষতি তুল্য মনে 
করিয়া স্থির থাকিতে পারেন, তিনিই, গ্রকৃত মানুষ, তিনিই গ্রন্কত 
সুধী 


ত্যম। 


সংসাব গ্রলোভনের জিনিষে পরিপুর্ণ। আমাদের ইন্দ্রিযগণও 
ভ্রতগামী অখেের স্যায়] যে ব্যক্তি আশ্বকে চাঁলাইতে 'জীনেন, তিনি 
সেই অশ্বেব সাহায্যে যেখানে ইচ্ছ৷ অনয়ামে যাইতে পারেন। যুদ্ধের 
সময়ে সেই দ্রুতগামী অশ্বে আরোহণ করিয়!--সমন্ত শত্রু বিনাশ 
করিতে পাঁরেন। কিন্তু চীলাউতে না জানিলে সেই অশ্ব ভ্রতপদে 
বিগত্যম্ুগ স্থানেই নিয়া ফেলে। গন্তব্য স্থানে নিতে গারুক, কি ন| 
গাকক, ঘাহাতে অপথে যাইতে ন1 পারে, প্রথমতঃ সেই চেষ্টা করাই 
উচিত। ঘদদি ইন্্রিয়দিগের ন্বেচ্ছাগমন বারণ করিতে পারা যায় এবং 
উহ্বাদিগকে সম্পূর্ণপে বশীভূত রাখিতে গার! যাঁয়। তবে আর বিপদের 
আশঙ্ক। থাকে না। 

ইন্দিয়দিগকে 'সংঘত রাখাঁৰ নামই সংঘম। আমর! যদ্দি চগ্ষু 
কর্ণাদিকে এবং মনকে বশীভূত রাখিতে পারি, তবে উহীরা আমা- 
দিগকে কুপথে নিতে পাবে না। শন্রব কবলে পড়িয়! আঁমাদের 
জীবন হারাইতে হয় না। উহাবা যদি আমাদের সম্পূর্বধপে বশীভূত 
থাকে, তবে উহাদের সাহাব্যে আমব! শীপ্রই গন্তব্য স্থানে যাইয়! 
উপস্থিত হইতে পারি এবং অভীষ্ট লাভেও সমর্থ হই। 

মনই সমস্ত ইন্জিয়ের পরিচালক) মনকে অধীন করিয়া লইতে 
পাঁরিলে, চক্ষু কর্ণাদিও সম্পূর্ণ অধীন হয়। মন বশীভূত থাঁকিলে 
কোন প্রলৌতন এবং কোন পাঁপই আমাদিগকে ব্লপূর্বক আকর্ষণ 


সংযম। হন 


করিয়। নিতে পারে না। ইন্দ্িয়দিগকে সংধত করিতে ন| গাঁরিলে 
সর্ধদাই ঘোর বিপদে পড়িতে হয়। 

খাগ্ের লোভে মত্ন্য বড়িশে বিদ্ধ হয় এবং ধর! পড়ে। বপের 
সৌন্দর্যে পতঙ্গ মুগ্ধ হয় এবং অগিতে গড়িয়া পুড়িয়া মরে। হরিণী 
শীকারীর বাশীর শবে মুগ্ধ হয় এবং ধর| দেয়। অজ্ঞান লোঁক 
সাপের মাথার মণি গ্রহণ করিবার জন্য উহাতে হাত দেয় এবং 
জীবন হারায়। আমরা যদি চক্ষু কর্ণাদিকে সংযত করিতে না পারি 
তবে আমাদেবও আগাত মধুর রূপ রপ শব ও আত্বাণের লোতে 
পড়িতে হয়। এবং আমাদেরও মত্্ত-পতঙ্গ-গ্রভৃতির অবস্থা পাইতে 
হ্য়। 

বাক্য সংযমও বিশেষ প্রয়োজনীয় । বাক্য যদি সংযত কব! ন| খায় 
তবে গ্রতি মুহূর্তেই বিপদে পড়িতে হয়। যে নিজের অপ্রিয় কথ! 
শুনিয়াই অথির স্তাঁয় জলিয়। উঠে, বিপক্ষেব স্ছিত তাহীর বিবাদ 
হওয়া নিশ্চিত। তাহাতে যে কেবল ঝগড়া বিবাঁদ হয়, তাহ! নহে, 
মারামারি, খুনে| খুনী পর্যন্ত ঘটে। অসংযত ভাবে কর্কশ কথা 
বলিলে সংসারে কাহারও সহিত প্রণয় থাকে না। অন্তের কথা 
দুরে থাকুক, থে স্বামীন্ত্রীর এক মল, এক প্রাণ, তীহাদের মধ্যে 
একজন খদ্দি সর্বরদ| মর্মভেদী কথ! বলেন, তবে তাহাদের প্রণয়ও 
থাকে না। একের কাঁধ্য ব ব্যবহার কোন কোন সময়ে অগ্রীতি- 
কব হইতে পারে, সে জন্ত তৎক্ষণাৎ যদি কর্কশ কথা! বলা হয়, 
তবে আর স্থখেব আশা থাকে না। বথাই বিবাদ বিদন্বাদের 
মূল। কার্ধযদারা কাহারও অনিষ্ট কর! হইলে সে তাহা সহ করিতে 
পারে, কিন্তু সাক্ষাতে কর্কশ কথা শুনিয়া নীরব থাকিতে অনেকেই 
পারে না। মন্দ কথা হইতে মারামারি হয় এবং প্রাগবিনাশ 
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পর্যন্ত ঘটে। অসংঘত কথা সর্বপ্রকার অনিষ্টের মূল বলিয়াই 
মৌন্ভাবে থাকা ধর্মমধ্যে পরিগণিত । 

কুলবধূর! যাহাতে পরিজনবর্সের আদরণীয়া থাকেন, তাহাদের 
প্রতি যাছাতে কাহারে ক্রোধ বা বিদ্বেষ না! জন্মে এই উদ্দেষ্তেই 
কুলবধূর্দিগের মৌনভাঁবে থাকিবার ব্যবস্থা। তাহারা যদি সকলের 
নঙ্দে কথ! বলেন, তবে তাহাদের গ্রতি সকলের ভালবাসা অক্গু্ণ 
থাকে না। গুরুজন যদি ভ্রমের বশবর্তী হইয়া কখনও তীহাদের 
প্রতি দৌধারৌপ করিয়া কোন কথা থলেন, বধূুর। তাঁহাতেও উত্তব 
ঝ প্রতিবাদ করেন না। তাহাতেই গুরুজনের ভালবাসা বাঁড়িতে 
থাকে। দৌষারোপ করিয়৷ তাহার। স্বয়ংই অন্ৃতপ্ হন। বধূর যদ 
প্রতিবাদ করিতেন, তবে ভালবাসার পরিবর্তে বিদেষই বাঁড়িত।, 


ক্ষমা । 


অপরাধীর দৌষ মার্জন! করার নাম ক্ষমা। যে তোমার অপ- 
কার করিয়াছে গ্রাতিহিংস! দ্বারা তাহাকে বশীভূত করিবার চেষ্টা 
করিও ন।। সে চেষ্টা নিশ্চয়ই বিফন হইবে। অপকারীর অগকার 
করিলে সে তোমার আরও অনিষ্ট করিবে। উত্তাপ নিবারণের জন্ 
শীতল জলে প্রবেশ কর! কর্তব্য। কিন্তু অগ্নিতে গ্রবেশ কর!' উচিত 
নহে। যে তোমার অনিষ্ট করিয়াছে, তুমিও যদি তাহার অনিষ্ট 
করিতে থাঁক, তবে চিরজীবনই এরূপ ঘাত এ্রতিথাত চলিবে। 
জীবনে আর শাস্তির আগা থাকিবে না। অপরাধীকে নীরবে গামা 
করিলে আর বিপদের আশঙ্কা থাকে না। ইহা অপরাধীর গ্রতি 
অন্থগ্রহ করা নহে। ইহা আত্মরক্ষা। শক্রর যদ্দি উপকার করিতে 
পার, তবে আরও ভাল। তাহাতে সেই অপরাধী লজ্জিত হই 
পরের অপকার পরিত্যাগ করিবে। তোমার কার্যে সংদারের ,উপকার 
হইবে। তাহা না করিয়া যদি তুমিও তাহার অনিষ্ট করিয়। গ্রৃতি- 
শোঁধ লইতে চেষ্টা! কর, তবে তুমিও সেই শ্রেণীতেই পরিগণিত হইবে। 

যাহারা পরহিংসা করে, তাহারা থে নি! যাইতেও পারে না 
সর্বদাই বিভীষিকা দেখে। স্বপ্নেও শক্রর ভীষণ মৃত্তি দেখিয়! টমকিত 
হয়। রাস্তা দিয় চলিবাঁর সময়েও সর্বদাই মনে করে যে এই বুঝি 
শন্রুর লাঠির আঘাত, ব| বন্দুকের গোলাতে জীবন গেল। আহার 
বিহারাঁদির সময়েও তাহাদের শাস্তি থাকে না। সর্বদাই ভয়ে জড় সড় 
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থাঁকে। হিংসাশিল সর্প ও ব্যা্রাদি, যে পর্যন্ত গর্ভ মধ্যে ও ঘোর অরণ্য 
মধ্যে যাইতে গ! পারে, সে পর্যাত্ত নিজকে নিরাপদ, মনে করে না। 
ইহাই হিংসার পরিণাঁম। থিনি কাহারও কোনও অনিষ্ট করেন না 
তিনি সংসারে নির্ভীক। পৃথিবীতে তাহার শন্তু নাইি। অতএব বলি 
কেহ অনিষ্ট করিলেও তাহার অনিষ্ট কর উচিত নহে। তাহাকে 
ন্গমা করাই কর্তব্য । 

ক্ষমার একটি সমুজ্ব দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছি--দম্প্রতি সংবাদপত্রে 
পড়িলাম একজন সবইন্স্পেক্টর আততারীর গুলিতে নিহত হইয়াছেন। 
যখন তাঁহার বিধব! পত্ধী শিগু সন্তানগুলিকে লইয়া সে স্থান পরিত্যাগ 
করিয়। দেখে ঘাইতেছিলেন, তথন পুলিশ সাহেব তীহাকে দেখিতে যান। 
যাইয়া সেই বিধবা বমণীকে দেখিয়া মর্মাহত হন। পরিধানে সারদা 
কাপড়, শরীর অলক্কারশূন্ত, মস্তক বেশশুন্ত । যুবতীর গেই ক্রম্মচারিণী 
মুর্তি দেখিয়। তখন কেহই অশ্রু সংবরণ করিতে পারিয়াছিলেন না । সাহেব 
গলদআ্লোচনে জিজ্ঞাসা করিলেন_বাছা! আমর! যদি আতিতার়ীকে 
ধরিতে গাঁরি এবং তাহার সমুচিত দণ্ডবিধান করিতে পারি, তবে বোধ 
হয়। তোমার অসহ যন্ত্রণার কিঞ্চিৎ লাথবু হইবে? 

তথন সেই বিধবা আর নীরব থাকিতে পাঁরিলেন নী, তিমি কাঁতির- 
কে বলিলেন--এ জীবনে আমার ছুংখ আঁর ঘুচিবে না। আছি 
চিরছঃখিনী হইয়াছি। এ অসহ্ যন্ত্র যেন হত্যাকারীর অংসারে ন| 
আইসে। এদৃশ্ত খেন শক্রর গৃহে দেখা নাযায়। আঁমি ভগবানের 
নিকটে গ্রার্থন! করি_-হত্যাকারী যেন ধরা না| গড়ে। আমার অদৃষ্টে 
যাহ! ছিল, হইয়া! গিয়াছে। হত্যাকারীর সংসার ছারখার হইলে, তাঁহার 
পরিবারে গৌঁকানল জলিম। উঠিলে। আমার সন্তপ্হথদয় শীতল হুইবে ন 
ব্রং আরও জলিয়৷ উঠিবে।” 
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উত্তরে সাহেব বিন্মিত হইয়! তাঁহার পত্রীর নিকটে হিনুজাতির 
সুশিক্ষা এবং হিন্দু বিধবাব আত্মতাগের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। 

সাহেব বিস্মিত হইয়াছেন, কিন্ত আমরা আশ্বস্ত হইলাম। বুঝিলাঁম 
হিনদুজাঁতি নিতান্ত হীন অবস্থায় পড়িয়াও নিজের স্বাভাবিক মহত্ব 
পরিত্যাগ কবেন নাই। এইরূপ রমণীকে দেবী ন| বলিয়া মানবী বলিতে 
ইচ্ছা হয় না। ইহার মুখনিশ্থত গুধাবর্ষী বাক্যগুলি আমার এই ক্ষুদ্র 
পুস্তকে সংযোজিত করিয়া পুস্তকখানিকে পবিত্র করিলাম বলিয়! 
মনে করি। 

আজ বুঝিলাম--কেবল “সতী” “সীত1” “সাবিত্রী” “শৈব্যা” গ্রভৃতিই 
ভারতের আঁদর্শ রমণী নহেন। কেবল ভাহারাই যে আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত 
দেখাইয়াছেন াহা নহে, হিন্দু জাতিতে এখনও এরূপ তূরি ভরি রমণী 
জন্মগ্রহণ করিগ্! ভারতের পবিভ্রত| রক্ষা করিতেছেন। যে উদারস্বভাবা 
রমণীর উল্লেখ করিলাম, ইনি বঙ্গদেশীয়।। সুতরাং এইরূপ রমণী-রদ্ব 
দ্বারা সমগ্র বঙ্ধদেশ গৌরবান্ধিত। এরপ ক্ষম৷ এবং এরূপ আত্মত্যাগ 
দ্বারাই আঁধ্যজাতি পৃথিবীতে সর্ধোচ্চ স্থান লাভ করিয়াছিলেন। 

কিন্তু যেরূপ ক্ষম। দ্বারা আত্মার উন্নতি হয়, সেরূপ ক্ষমাই কর্তব্য। 
যে ক্ষমা দ্বারা আত্মা কলুধিত হয়, সেরূপ ক্ষম! নিতান্তই অবর্তব্য। ঘে 
রমণী পাপীর সন্মুখে চণ্ডী সালিয়।৷ সেই অঙ্গুরের মুণওচ্ছেদ করিতে পারেন 
তিনি জগতের পুজনীয় হন। 


স্ত্রীলোকের লজ্জাশীলতা ও 
অবরোধপ্রথা । 


লঙ্জা মন্ুয়ের মনুষ্যত্ব । মাঁছ্যের যদি লঙ্জা না থাঁকিত, তবে 
নীচ শ্রেণীর প্রাণীর সহিত মানুযেব কোনও প্রভেদ থাকিত না। 
লজ্জা সভ্যতাঁবও কারণ। অসভ্যজাতির লজ্জা কম, সে জন্ই 
তাহারা ঘ্বণিত। 

আমরা ভোৌগদেহ লইয়! সংসারে আসি। ইন্দ্িয়গণ আঁমা্িগকে 
গ্রতিমুহূর্ডেই বলপূর্বক অসৎপথে নিতে চাহে। এক মাত্র 
ঘজ্জাদেবীই আমাদিগকে সে সকল পাপ হইতে রঙ্গ। করেন। 

যখন যাহার পাপগ্রবৃত্তি প্রবল হইয়। উঠে, লজ্জাদেবী তখনই 
তাহাকে মাতার ন্যায় সছ্ুপদেশ দিয়। থাকেন। তিনি বলেন-- 
গতোঁমার যেরূপ বিদ্যা, বুদ্ধি, মীন, অন্ত্রম এবং বংশমরধ্যাদা আছে, 
তোমার এই কাধ্য তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত। ধাঁহাদের নিকটে 
তুমি পরম সমাদর গাইতেছ, ধাহাবা তোমাকে অন্তরের সহিত 
ভালবাসেন, এবং ধাহারা তোমাকে ভক্তি করেন, এইরূপ জ্ন্ত 
কার্য করিলে তীহার। সকলেই তোমাকে দ্বণ। করিবেন ।৮ 

লজ্জার শক্তি অপাঁধারণ। মন্ত্র ও ওষধ দ্বারা ঘেমন ভীষণ সর্পেব 
প্রসারিত ফণ! সক্কৌচিত হইয়! যাঁয়। সেরূপ লজ্জার উদ্দেকে প্রবল 
পাপগ্রবৃত্তিও নষ্ট হইয়া যাঁয়। লজ্জা, সেই প্রজলিত অনলকে 
জলধারার স্া় নির্ব্বাপিত করিয়া ফেলে। 


স্ীলোকের লজ্জাশীলতা ও অবরোধপ্রথা। ২১৫ 


গাগী যখন পাঁপকাধ্য করিবার উদ্ভোগ করে, তখন যদি হঠাৎ 
অন্ত কেহ দেখিতে পারে, পাগী তৎক্ষণাৎ লঙ্জীয় গ্রিয়মাঁণ হয় এবং 
আহার ইন্দ্রিয় সকল অবশ হইয়া যায়। লঙ্জীব ভয় যদি না খাকিত 
তবে অপকার্ধ্য করিয়! স্বার্থ সাধন করিতে কেহই ক্রাট করিত না। 

স্্ীলোঁকের লজ্জা মণিময় ভূষণ। লঙ্জাদেবীই তাহাদের নিকৃষ্ট 
যনোবৃতিগুলিকে সংযত করিয়। রাঁখেন। গুরুজনের প্রতিও অময়ে 
সময়ে ক্রোধের কারণ উপস্থিত হইতে পারে। কিন্তু তীহাদের অধিক 
লজ্জা থাকাঁতেই গুরুজনকে সেই ক্রোধের সময়েও কর্কশ কথা 
বলিতে পারেন না। . 

যদি পুরুষের স্ায় কুলবধূগণও সফলের সহিত কথা বলিতেন, 
তবে তীহাদেব বিন্য-কোমলত। প্রভৃতি গুণগুলি বজায় রাখিতে 
পারিতেন ন!। গুরুজ্রনের বথাঁর প্রত্যুত্তর করিতেও কুটিত হুইতেন 
ন!। 

যে পর্য্যন্ত কুলবধূদিগের লজ্জা পর্ণমাত্রীয় থাঁকে, সে পর্যন্ত তাহার! 
ঝগড়া বিবাদও করিতে পারেন ন!। শত শত তিরস্কার শুনিয়াও 
স্থির-গম্ভীরই থাকেন। লজ্জাশীলতাঁই তাঁহাদের স্থৈ্য গাভীধ্য শিক্ষারও 
কারণ। 

কিন্ত কোন বিষয়েই সীমা অতিক্রম কর! ভাল নহে। অনেক 
কুলবধূ গুরুতর পীড়ায় আক্রান্ত হইয়াও লঙ্জীয় গুরুজনের নিকটে তাহ! 
প্রকাশ করেন না। তাঁহাতেই এ রোগে জীবন বিসর্জন করেন। 

আমরা এমন ঘটনাও জানি যে, ঘরে আগুম লাগিয়াছে দেখিয়া 
বধু লজ্জায় স্বামীকে বাঁ অন্ত গুরুজনদিগকে ততক্ষণাৎ না বলিয়া 
কথা বলিবার উপযুক্ত লোকের ভন্ুসন্ধান করিতেছিলেন। তাহাঁতেই 
আগুন গ্রবগবেগে জিয়া উঠিল এবং ঘর গুলি পুড়িয় গেল। 


২১৬ গৃহিণী । 


স্্ীলোকের লজ্জা যত অধিক থাকে ততই ভাল, কিন্তু যে লঙ্জা 
দ্বারা অনিষ্ট ঘটিবায সম্ভীবনা সেরূপ লজ্জা না করাই ভাল। কিন্তু 
বর্তমান সময়ে এমন বধৃও দেখ! যায়, ধিনি লজ্জা করিতে লজ্জাবোধ 
করেন। 

জ্ীলোকের অবপ্তষ্ঠন অর্থাৎ ঘোষ্টা দেওয়ার প্রথা ভারতে 
বছদিন হইতে এচলিত। এই প্রথার বিরুদ্ধে অনেকেই অনেক 
কথা বলি থাকেন, কিন্তু ভ্রীলোৌকের চোখ গুখ প্রভৃতি অন্তর 
অনৃষ্ত থাকাই আমব| সঙ্গত মনে করি। যতদুর অন্ভব আবৃত 
স্থানে থাকাই কুলবধূদ্িগের কর্তৃব্য। তাহাব বিপরীত কার্য করিলেই 
অনিষ্ট ঘটনার সম্পূর্ণ আশঙ্কা। পরপুরুষের নিকট দিয়া গমনাগমন 
করিতে হইলেও প্রত্যেক অন্গই যথাসম্তব আঁকুত ব্বাখিয়। চলাই 
উচিত। 

ধাহারা তাহা অবর্তব্য বলিয়! মনে করেন, তাহার! স্ত্রীলোকের 
অন্ঠ পুরুষের সহিত প্রকাণ্ত রাজপথে ভ্রমণের অনুমোদন করুন। 
তাহাতে অন্তের বাধা দেওয়ার অধিকার নাই। টুঘকের নিকটে 
লৌহথণ্ড রাখিলে, চুক তাহ! আকর্ষণ করিবে না, অগ্নির নিকটে 
স্বত রাঁখিলে, মেই ম্বৃত গলিবে ন| বলিয়া যাহাদের বিশ্বাস, আমর! 
তাহাদের নিকটে অবগ্তই হার মানিব। যে দেশে ভ্রীলোকের 
স্বেচ্ছাচার দূষণীয় নহে, সেই দেশের আচার ব্যবহারের আলোচন! 
করিয়! জিহ্বা! কলুধিত করা বা লেখনী কলফ্কিত কথ! নিতাত্তই অকর্তব্য 

হিনুজাতি জ্ীলোকের স্থুরক্ষার জঙ্ত সাঁধ্যান্ুসারে যর করিয়! 
থাকেন। উপযুক্ত যনরচেষ্টার ক্রি ঘটলে স্ত্রীলোকের ন্থুরক্ষা অসম্ভব 
বলিয়াই হিন্দুরা জাঁনেন। তাহাঁতেই হিন্দুকুলবধূগ্রণের অবরোধ 
প্রথার স্থঙ্টি হয়। পূর্বে অপরদেশীগ্র লোকেরা আমাদের এই 


স্ীলোকের লজ্জাশীলতা ও অবরোধপ্রথা। ২১৭ 


অবরোধ প্রথার তীব্র নিন্দা করিতেন। কিন্তু বনুদর্শিত লাভ করিয়া 
এখন অনেক পরিমাণে সংযত হইয়াছেন। শত শত অগ্রীতিকর 
ঘটনা গৌথিয়া এবং অনেকে স্বয়ং ফলভোগ করিয়া এখন অবরোধ 
প্রথার অনুকুলেই মন্তব্য গ্রকাঁণ করিয়া থাকেন। বস্ততঃ বাহার 
স্বেচ্ছাচারের পক্ষপাতী নহেন, তাহারা ভ্ত্রীজাতির চবিত্র রক্ষা কর! 
কর্তব্য বলিগুই মনে করেন। যুবতীর অরঙ্গিত অবস্থায় থাঁকা 
নিবাপদ নহে। 

যে বামচন্ত্রের গ্ায় বীর পৃথিবীতে ছিলেন না, সেই রামচন্জের 
গড়ী সীতাদেবী দওকারণ্যে ক্ষণকাল অরক্ষিত অবস্থায় ছিলেন 
বলিয়াই রাঁবণ সীতাকে অপহরণ করিতে পাঁরিয়াছিল। ভীম অর্জুন 
গ্রভূতি বীরগণ ধাহার পতি, দেই দ্রৌপরীও বনবাসকালে যখন 
অরক্ষিত আবস্থায় ছিলেন, তখনই অয়দ্রথ তীহাকে অপহরণ করে। 
এই ছইটি দৃষ্টান্ত দ্বারা নিঃংশয়ভাবে বুঝিতে হইবে যে স্ত্রীরক্ষার 
একটু ত্রুটি ঘটিলেই বিষম বিপদ ঘটিতে গারে। রাবণ ও জয়দ্রথ 
মৃত্যুর বিশেষ সন্তাবনা জানিয়াও লোভে আত্মহারা হইয়! এরূপ 
ছঃসাহস করিয়াছিল। 

গ্রলোভনের বস্ত দেখিয়া নিজকে সংযত রাখিতে পারেন এমন 
লোক মংদারে অতি অল্পই জনাগ্রহণ করেন। লোভে মৃতু ঘটে 
ইহা দেখিয়াও লোক লোভ পরিত্যাগ করিতে পারে না। 

সাপ ধখন বেড, দেখিয়া উহাকে ধরিবাব জন্ত উনৃগ্রীব হয়, 
তখন সে লোভে আত্মহারা হয়, জীবনের প্রতিও তাহার লক্ষ্য 
থাকে না। একমাত্র বেডেই ভাহীর যনগ্রাণ আসক্ত থাকে। 
সাগ তখন বেউটি ভিন্ন জগতের আর কিছুই দেখে না। উহার 
বাহ্থজ্ঞান সম্পূর্ণ্নপে লোপ .পায়। সাঁপ সে অবস্থায় বেডের অনুসরণ 


২১৮ গৃহিণী। 


করিতে করিতে খখন জঙ্গল ছাড়িয়! জনতার মধ্যে আসিয়া পড়ে, 
তখনও সাঁপ বাহ্জান শুন্তই থাকে। ঘে সাঁপ ক্ষুত্র বেওটির অন্গ- 
গ্রত্যন্ন পুঙাণুপুঙ্ঘরূপে দেখে, সেই সাঁপ বৃহৎকাঁর মানুষকে বাঁ 
তাহীর হাতের সুদীর্ঘ লাঠীটি দেখে না। সেজন্ভই লাঁঠীর আঘাতে 
মৃত্যামুখে পতিত হয়। সংসারের অসংখ্য প্রাণীই লোভের বশীভূত 
হইয়! এঁরূপে প্রাণ বিসর্জন করে। 

কেবল যে, অজ্ঞান দুত্র গ্রাণীরাই লোভের রি হইয়া! জীবন 
হারায়, তাহা নহে। জ্ঞানবান্‌ লোকেরাও ভোগবাসনার বণীভূত 
হইয়া অধঃপতিত বা যৃত্যুমুখে গতিত হন। ইন্দ্রিয়পরতত্ত্র লোকের 
হিতাহিত বা বর্তব্য-অকর্তব্য জ্ঞান থাকে না। তাহার! ভোগ্যবস্ত 
দেখিলেই আত্মহারা হয়। ভ্ীবনের প্রতিও লক্ষ্য করে না। 
ভোগনদেহের ভোগ্যবস্ততে আসক্ত হওয়াই স্বভাবসিদ্ধ গুণ। সেজন্যই 
স্ত্রীলোকদিগের অরক্ষিত অবস্থায় থাকা বা যথেচ্ছভাবে গ্রকাণ্ত স্থানে 
গধনাগমূন করা অসঙ্গত। শ্রীচরিত্র ভারতের অমূল্য রদ্ব। এই 
মহারদ্র ভারতে চিরকাপ সধদ্বে সুরক্ষিত হইয়া আমিতেছে। এ 
মহারদ্বেব সুরক্ষা জন্তই অববোঁধ প্রথার সৃষ্টি হইয়াছে। যাহা 
দেখিবেই লোকের লোভ জনগ্িতে গারে, সেবপ মহামূল্য রদ্রকে 
* অরক্ষিত অবস্থায় রাখ! কেহই সঙ্গত বণিয়া মনে করেন না। 

ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, অতি ভাল নিয়মও দীর্ঘ- 
কালের পরে সীমা! অতিক্রম করিয়া স্থলবিশেষে দৌষে পরিণত 
হয়। ক্রীলাতিকে অন্তঃপুরে রাখিতে হইবে বলয়! একেবারে 
কারারুদ্ধ করিয়া! রাখা উচিত নহে। স্ায়সীমা। অতিক্রম করিনা 
কোন কাঁধ্য করাই ভাল নহে। 

সীমা অতিক্রমের আশঙ্কায় প্রধান ধর্মনীতি-গ্রণেত! মন্ধ বলিয়াছেন 


স্ীলোকের লঙ্ভাশীলতা ও অবরোধপ্রথা । ২১৯ 


একেবঘ গৃহে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিলেই স্ত্রীরক্ষা। হয় না, যে কল 
স্ত্রীলোক নিজেই নিজকে রক্ষা করিতে সমর্থ। হয়েন, তীহারাই গ্রকত 
সুরক্ষিত! 1” ইহা অতি সত্য কথা। স্ুুগি্া দ্বারা ভত্রী-চরিত্র গঠিত 
ন। হইলে অবরুদ্ধ রাখিয়া কিছুতেই চরিব্ররক্ষা' করা যাঁয় দা। 

কিন্তু অরক্ষিত অবস্থায় স্্রীলোকদিগের শ্ণকাল থাকাও উচিত 
নহে। সুরক্ষার ভ্রটি হইলে চরিব্রবতীরও বিপদ ঘটিতে পারে। 
সুরক্ষার ক্রুটিতে চরিত্র একবার দূষিত হইয়| উঠিলে, পরে শতচেষ্টাযও 
ভাগ করা যায় না। যে চরিত্রব্তী রমণী পরিজনবর্ণকে স্বর্গীয় সুখ- 
শান্তি প্রদান করিতেছেন, যাঁহার মায়াধমত। ও সৌজন্তে পরিজনবর্গ 
সুখসাগরে ডুবিয়া আছেন, ধিনি সৎকর্ণ ও স্ুনিয়ম দ্বার বংশকে 
পৰিত্র ও উন্নত করিতেছেন, সুরক্ষার ক্রুটি বশতঃ যদি তাহার চরিত্র 
একবার দুষিত হুয়, তবে সেই দেবী কাঁলভূজঙী হইয়া প্রতিগুতূর্তে 
পরিজনবর্গের ম্স্থান দংশন করিতে থাকে। বংশ অপবিত্র করিয়। 
ফেলে । 

প্রাচীন নিয়ম অনুসারে কুলবধুগণ যদ্দিও অস্তঃপুরে থাকেন, তথাপি 
পাক-পরিবেশনাদিকলে অনেকেই তাহাদিগকে দেখিতে পান। যে 
সকল নিমপ্ত্রিত ঝ| অভ্যাগত লোঁক অন্তঃপুরে যান, তাহাদের সমক্ষে 
কুলবধূগণ প্রায় সমস্ত গৃহবর্শাই করিয়া থাকেন। কেব্প বিশেষ 
কারণ বাতিরেকে অস্তঃপুরের বাহিবে আসেন না। 

বিশেষ উৎসবাদি উপলক্ষে ও ধর্মাকার্যে দেশের প্রথানুঘারে 
অনেক রমণী মিলিত হই»! অন্তঃপুরেয় বাহিরেও যাইয়া থাকেন। 
তীর্থগমনেত কীহারও কোন বাঁধাই নাই। 

বর্তঘান সময়ে অধিকাংশ লোকই চাকুরী ব্যবসারী। তীহীরা 
সর্ধ্ই পরিবার নিয়! গ্মবাগদন করেন। তাহাতে কোনও বাঁধ! 


২২০ গৃহিণী। 
মাই। এ সকল আচার-ব্যবহার দেখিয়া ইহাই বুঝিতে হইবে যে-_. 
হিন্দু রমণীগণ বিন| প্রয়োজনে আন্তঃপুবেব বাহিবে বা প্রকাণ্ড গথে 
অসহয়ি ভবস্থায় গমনাগমন কবিতে ইচ্ছা করেন না। প্রয়োজন 
হইলে গাস্বীয়বর্গের অহিত সর্বত্রই যাতায়াত করিতে পারেন। 

পুর্বে যে সীতাদেবী এবং দ্রৌপদী বিষয় বলা হইয়াছে, তাহাতেই 
বুঝ! গিয়াছে, রমণীগণ ছুর্বত্ের হাত হইতে আত্মরক্ষা কৰিতে 
পারেন না। যে সীতা রাবণেব ছাক়াম্পর্ণ করিতেও দ্বণ৷ বোধ করিয়া- 
ছিলেন, যে দ্রৌপদী পদাঘাতে জযদ্রথের মস্তক চূর্ণ বিচুর্ণ করিতে 
ইচ্ছা কবিয়াছিলেন, তীহারা কেহই রব তদ্ধয়েব হস্ত হইতে মুক্তি 
লাভ করিতে পাবেন নাই। তাহার একখাত্র কারণ স্ত্রীজাতির 
দুর্রলত1। জগদীশর স্বীজাতিকে উপযুক্তরূপে টৈহিক ধল দেন নাই। 
এ জস্তাই স্ত্রীর ভগ্ত নাঁম অবল।। 

খাব সীতাকে অবাঁধে অপহরণ কবিয়াছিল কিন্ত রাম বা 
লঙ্গাণ যদি নিকটে থাকিতেন, তবে তখনই তাঁহার দশটি মন্তকই 
দেহ হইতে বিচ্ছিন হইয়া ভূতলে পতিত হইত। ছুঃশাঁসন দৌপদীর 
কেশাকর্ষণ ন। কবিয়! ঘদ্দি ভীমেব কেশাঁকর্ষণের কথ! মুখেও আনিত, 
তবে দেখানেই ছুঃশীসনের সুশাসন হইত ভীমের একটি পদাথাতেই 
তাহার ভব্লীলা সর্ধবণ করিতে হইত। যখন দ্রৌপদীকে এ অবস্থায় 
সভাতে আন] হয়, তখন ভীনেব দন্তকড়মড়িতে সভাস্থল কম্পিত 
হইয়াছিল। অর্জুনের নেত্র হইতে অগ্রিপ্ষ,লি্দ বাহির হইয়াছিল! 
যদি যুধিষ্ঠির বাঁবণ ন! করিতেন, তবে তখনই রক্তধারায় সভাস্থল 
প্লাবিত হইত। সভাতে যুধিঠির থাকাতেই তাহা ঘটিতে পারে 
নাই। 

জগদীশ ভ্্রীদেহে এমন ব্ল দেন নাই, যন্বারা তীহার। আত্ম 


জ্লীলোকের লজ্ভাশীলতা ও ভবরোধপ্রথা। ২২১ 


করিতে পাঁরেন। এক্ন্তই স্ত্রীলোকের রগ্মণাবেক্ষণের ভার পুরুষের 
হন্ডে স্ন্ত আছে। 

স্রীলাতিকে অন্তঃপুরে শিকলে বাঁধিয়। রাখ! হয় না। যে ভাবে 
রাখা হয়। তাহার বিপবীত চলিতে সাধবীগণ প্রাণাস্তেও স্বীকার 
করেন না। কোন প্রয়োজন ধশতঃ বাহিরে যাইতে হইলে যাহাতে 
আত্মসম্মানের হানি ঘটিবার সম্ভাবনা ন! থাকে, নিজেরাই দেরপ ব্যবস্থা 
করিয়া বাহিরে (যোন। সে সব্দ্ধে অন্ত কাহারও বাধ্যবাথকত| বা 
উপদেশের প্রয়োজন হয় না। | 

ভদ্্রপরিবাবের স্ত্রীলোৌকগণ জীবন অপেক্ষাও সম্মানেব প্রতি অধিক 
দৃষ্টি রাঁখেন। স্থৃতরাঁং অবরোধ-প্রথায় দোষারোপের কিছুই নাই। , 
পুরুষের গ্ঠায় স্ত্রীলোকের শরীরে যদি আত্মরক্ষার উপঘোগী শারীরিক 
বল থাঁকিত, তবে অবরোধ-প্রথার শৃটিই হইত না। 

জগদী্বর যে, স্ত্রীলৌকদিগকে উপযুক্ত শারীরিক বল দেন নাই, 
তাহাব অবগ্তই কারণ আছে। ঈশ্বর যদ্দি জগতে কেবল' এক গ্রকার 
বস্তরই স্থষ্টি করিতেন তবে আর বৈচিত্য দেখিয়া আঁমরা আনন্দ 
অনুভব করিতে পাঁরিতাম ন1। 

কঠিন বৃক্ষের গাত্রে মৃদ্ুলতা জড়িত দেখিলেই আনন্দ অনুভব 
করা যাঁয়। সংদাবে পাষাণ-সথষ্টির যেরূপ গয়োজন, কোমল-কুছুম 
সৃষ্টির গ্রয়োজন তরপেক্ষা শতগুণ অধিক । 

এক বীররসে কোন কাব্য শেষ করা যায় না, সঙ্গে সঙ্গ 
করুণরস-গ্রভৃতিরও সমাবেশ থাকা চাই। এক ভাবে শ্রোতা ব| 
দর্শকের ধৈর্যযচ্যুতি ঘটে 

দিবদের রৌন্র ভোগের পরেই সন্ধ্যাব শীতল বাঁু ভোগ করিবার 
ব্যবস্থা আছে। প্রাণিগণ গ্রীম্মেব উত্তাগে দগ্ধ হইয়া বর্ষার অলধারায় 


২২২ গৃহিণী । 
শীতল হয়। জগদীশ্বর আমাদের স্ুখশাস্তির জন্তই বৈচিত্রা-সথষটি 
করিয়াছেন। তিনি যদি জ্রীনোকদিগকেও পুরুষের স্তায় শারীরিক 
বল দিতেন, স্্ী-পুরুষ উভয়ের যদি সমান বল, সমান বুদ্ধি, সমান 
কাঠিস্ত থাকিত, তবে একেব সহিত অন্তেব মিল হইত না। জ্্রী- 
পুরুষে যেরূপ মিল হয়। পুরুষে পুরুষে বা ভ্রীতে স্ত্রীতে সেনূপ 
মিল হয় না। ূ 

কঠিন দুইখানি ইট যোগ করিতে হইলে ' নরম পদার্থের 
প্রয়োজন হয়। চুণ-সথুরকি জল ও মৌসল্লার মিলনে যে আস্তর 
প্রস্তত হয়, তাহা্বারা কঠিন ইটগুলি সংযুক্ত হুইয়৷ ঘায়। 
, স্ত্রীজাতির ন্বাভাবিক কোমলতা, লজ্জা, শ্নেহ-মমতা-গ্রভৃতিই উভয়ের 
মিলনে আন্তরেব কাধ্য কবে। অতএব জগদীশ্বর প্রয়োজন বোঁধেই 
সত্রীজাতিকে কোঁমলত৷ প্রভৃতি কমনীয় গুণগুলি দিয়া সৃষ্টি করিয়া- 
ছেন। গুকৃষৌচিত শক্তি-সামর্থ। দেন নাই। সমান শজি-সামর্থা 
দিলে উভয় জাতির মিল না! হইয়। সংদর্ষই চলিত। 

মানব, নৃতন বস্তু দেখিলেই তাহাতে আকৃষ্ট হয়। নিজের যাহা 
নাই তাহাই পাইতে চায়। নিজের যে অভাব থাঁকে তাহা পুরণ 
করিয়৷ লইতে স্বভাবতই ইচ্ছ হয়। তাহা পুরণ করিবার জন্ত 
অন্তেপ্র শরণীগত হইতে হয়। পুরুষের বল আছে, কিন্তু কোমলতা! 
নাই সেগ্তই কোমলহাদয়। বমপীর সহিত মিশিয়! পুরুষ নিজের 
অভাব দূব করিতে ইচ্ছা করেন। অবলাগণও ব্লবাঁন্‌ পুরুষের 
সহিত মিলিয়। অভাবের পুরণ করিয়া লন। এজন্যই শ্্ী-পুরুষ 
মিলিয়া এক দম্পতিরূপে পরিণত হন। দম্পতি পরস্পরের সাহায্য 
পাইয়। সুখে জীবন কাটান। 

স্ীজাতি নিঅকে অবলা বলিয়াই জানেন। তীহাদের স্থরক্ষার 


স্ত্রীলোকের লজ্জাশীলতা ও অবরোধগ্রথা। ২২৩ 


জন্ত বিশেষ র্্চেষ্টার প্রয়োজন বলিয়াও বুঝেন। এ অবস্থায় 
অস্তঃগুরে থাকাতে তীহার্দের অসন্তোষের কোন কারণই নাই। 

কুলকামিনীগণ বারান্দনার স্তায় লজ্জা পরিত্যাগ কবিয়! স্বেচ্ছা 
চাবি হইতে কখনও ইচ্ছা করেন ন। 


স্্রীজাতির পরাধীন্তা ও স্বেচ্ছাচার। 


যাহাকে ন্তাধ্য অধিকাৰ হইতে বলপূর্বক বঞ্চিত রাখা হয়, 
তাঁহাকে পরাধীন বল! যায়। তাহাঁব সেই অবস্থাই পবাধীনতা। 
ধর্ম এবং সামাজিক বীতি-নীতিব অধীন থাকা পর্বাধীনতা নহে। 
সংসাবে ঘিনি যত উচ্চত| লইয়া! জন্মগ্রহণ কবিয়াছেন, তিনি তত 
পরাধীন। যে যত নীচ শ্রেণীতে জন্মগ্রহণ কবিয়াছে, সে তত 
স্বেচ্ছাচাবী ব স্বাধীন। 

যাহার একশত লোকের উপবে আধিপত্য আছে, তিনি এ 
একণত লোকের অধীন। যিনি এক সহ লোকেব উপবে কর্তৃত্ব 
করেন, তিনি সহশ্র লোকের অধীন। ধিনি লক্ষ লোকের আধি- 
গতি, তিনি লক্ষ লোকে অধীন। ধিনি বাজ্যেব অধীশ্বর ব! 
আবীশ্বরী তিনি সমস্ত গ্রজাবর্গের অধীন। 

ভধীন না! থাকিয়। কেহই প্রভৃত্ব করিতে পাবেন ন!। ধীহাঁর! 
দমাজে থাকেন, তাহাবা জমাঞ্জের সম্পূর্ণ অধীন। সমাজেব মতেব 
বা নিয়মেব বিরুদ্ধে চলিলে সমাজে সম্মান রক্ষা কর! যায় না। 
ধে কার্য সমাজে নিনানীয়, তাহা কবিলে সমাজে মাঁন-গৌবব 
থাকে না। 

জীতিগত স্বাধীনতাই গ্রকত স্বাধীনতা। ব্যক্তিগত দ্বাধীনত৷ 
প্রন্কুত স্বাধীনতা নহে। উহা! স্বেচ্ছাচার। যিনি প্রন্কত মনুষ্য, 
তিনি কখনও নিজকে স্বীধীন বলিয়া মনে কবেন না। তিনি 
নিজকে দেশের সেবক বা দাঁপাুদাস বলিয়। জানেন। যিনি থে 


সত্রীজাতির পরাধীনতা ও স্বেচ্ছাঁচার। ২২৫ 


পরিমাণে মনুব্যত্বের আশা করেন, তিনি সেই পরিমাণে লোক- 
সমাজের অধীন হইয়। চলেন। 

লোক যখন ম্গ্চ পান করিয়া জ্ঞান হারায় এবং যখন বাযুরোগে 
উন্মভ হয়, তখনই স্বাধীন হয়| তখনই ইচ্ছামত কথা বলিতে 
এবং কার্য কবিতে পারে। তথন আব কাহাকেও ভয় করে না। 

যাহার বিছা বুদ্ধি নাই, বংশম্ধ্যাদা। নাই, অর্থ নাই 
মানসন্ত্রমেরও আশা নাই, সেও সংসাবের কাহাকেও ভয় করে 
না। থে যাহ! ইচ্ছা বলুক, তাহাব যাহা কবিবার, সে তাহা! 
করিবেই। 

বিদ্বান্‌ ও উচ্চপদস্থ ব্যক্তি একটি কথা বলিতেও অগ্পশ্চাৎ 
চিন্তা করিয়া অতি সতর্কভাবে বলিয়! থাকেন। নীচশ্রেণীর লোকেরা 
যাহা মনে আইসে তাহাই বধিয়া ফেলে। কাহাবও প্রতি দূক্পাঁত 
করে না। তাহারা যাহা ইচ্ছ। তাহাই করে। তাহাদের যে ইন্দ্রিয় 
যখন যাহা চীক্ষ, তৎক্গণাৎ তাহা সম্পাদিত হয়। দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শ, 
আলাপ, আহার, বিহার-সকল বিষয়েই উহার! স্বাধীন। উহাদের 
কোন ইন্জিয়েব অভিলাষই অপূর্ণ থাকে না। ইহাদের অপেক্ষাও 
পঞ্তগণ অর্ধিক শ্বাধীন। পশুদের ইচ্ছা হওয়! মাত্রেই তাহা পূর্ণ 
হয়। মানুষের আহার বিহারের সময়ের নির্দেশ আছে, উহাদের 
তাহাও নাই। উহার! সম্পূর্ণ স্বাধীন, সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাচারী। প্রন্ন 
স্বাধীনত! মন্তুষ্বের জন্য নহে। 

প্রকৃত মানুষ হইতে ইচ্ছা থাকিলে রীতিনীতি ও আচার- 
ব্যবহীরে সমাজের সম্পূর্ণ অধীন হইতে হইবে। স্বেচ্ছাঁচার একেবারে 
বিসঙ্বন দিতে হইবে। পাশবিক স্বাধীনতা মন্ম্ের জন্ত নহে। 
মন্ষ্মের স্বাধীনতা অতি পবিত্র বন্ত। মনুয্যের প্রকৃত কর্তব্য 
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খাঁধা না পাওয়াই মন্থুষ্যের শ্বীধীনতা। যিনি অবাধে মনুষ্োর 
কর্তব্য সম্পন্ন করিতে পারেন তিনিই স্বাধীন 

মাতৃগণ ! তোমব! স্বাধীনভাবে নিজ নিজ কর্তব্য সম্পন্ন কব। 
ন্বীতিনীতি রক্ষা করিতে পারিলে, পরিজন ও আত্মীয়বর্গ তোমাদেরই 
সন্পূর্ণ অধীন থাঁকিবেন। েচ্ছাচার গ্রহণ করিও ন1। খেচ্ছাচার 
অতি অপবিত্র; অতিশয় দ্বণিত। ধর্ম ও সাঁমাজিক-নীতি পদদলিত 
করিয়। কেহই স্ুথ ও সম্মান লাভ করিতে পারে না। রীতিনীতি 
রক্ষা করিরা চলিলেই সগাঁঞ্জে গৌরব লাভ কর! যায়। শ্বেচ্ছাচার দ্বাব। 
লোক দ্বণিতই হইয়। থাকে। সমাজে খাহাদের মান। গৌধব ও 
প্রতিগন্তি আছে, তাহাদের স্বেচ্ছাচারী হওয়া! ত দুরের কথা, মন 
খুবিয়া অসংযতভাবে তাহার! আলাপ করিতেও পাবেন না। 

গ্রত্যেক ইন্দ্রিয় এবং মনের অপৎ, গ্রবৃত্তিগুলিকে বশীভূত 
রাখিতে পারিলেই ম্থম্যনীমের যোগ্য হওয়া! যায়। স্বেচ্ছাচাবেব 
বশীভূত না হইয়া রীতি-নীতি ও গুরুপরনের অধীন থাকিতে 
গারিলেই সমাজে মান-গৌরব ও প্রশংস। পাওয়া যায়। যে পড়ী 
পতির অধীন হই থাকিতে অপমান বোধ করেন, থে পুত্র পিতার 
অবাধ্য, যে ছাত্র শিক্ষকের কথায় কর্ণপাত করে না, তাহাদের 
সেই .শ্বাধীনত৷ মনুষ্যসমাজের কলঙ্ক, এইক্প স্বেচ্ছাচার দ্বার। 
সমাজের অধঃপতনই ঘটে। 

মনুষ্য, নেতার আজ্ঞান্বত্রী হইয়া চলেন বণিয়াই অন্ত প্রাণী 
অপেক্ষা উন্নত মনুষ্যমধ্যেও যে জাতি নেতার ধত আজ্ঞাধীন 
দেজাতি। তত উন্নত ও দ্বাধীন। যে জীতিতে কেহ কাহারও 
দীন নহে, প্রত্যেক লৌকই নিজ নিজ মতের অধীন হইয়া কাঁধ 
করে, খেজাতির লোকসংখ্যা মত অধিক হউক না কেন, উহ্বারা 


স্রীজাতির পরাধীনতা ও স্বেচ্ছাঁঢার। ২২৭ 


ফোঁনকাঁলে স্বাধীন হইতে পারে না। অন্ত ক্ষুদ্র একজাতিও 
উহাঁদ্রিগের উপরে আধিপত্য করিতে পাঁরে। ইচ্ছা হইলে উহা 
দিনকে কীট-পতঙ্গা্দির সভায় বিনাশ করিতেও পারে। উহার! 
কখনও আত্মরক্ষায় সমর্থ হয় না। 

যে জাতির লোক, নেতার আদেশয়াত্রে হাস্তমুখে প্রাণবিসর্জন 
করিতে প্রস্তুত হন, সেই জাতিই গ্রক্কত স্বাধীন হইবার যোগ্য । 
খরূপ শ্বাধীনতাদ্বারা লোক জগতে পুজালাঁভ করেন। এরূপ 
স্বাধীনতা দ্বারাই লোক উন্নতির চধম সীমায় আরোহণ করেন। 

যে জাতি বন্থন্ধরা মাতার সন্তান হইয়াও খনির ধনরদ্ব স্পর্শ 
করিতে পারে নাঃ বনের একটি গাছও কাটিতে পারে না, ইচ্ছামত 
আআ্বোরতির ব্যবস্থা! করিতেও পারে না, সে জাতিই পরাধীন। সে 
, গরাধীন্তাই কষ্টকর | 

পদবীর পতিচিভ্তের অন্ুবর্তিনী হওয়া, পুত্রের পিতৃ-আদেশ 
পালনে রত থাকা ও ছাত্রের গুরুর দেশ প্রতিপালন কর! 
পরাধীনতা নহে। উহ! প্রকৃত দ্বাধীনতা লাভেরই উপায়। নেতার 
অধীন নম! থাকিয়া কেহই স্বাধীন হইতে পারে ন|। গ্রত্যেক 
রাজ্যই রাজার অধীন। প্রজাগণ রাজার অধীন না হইয়। যদি 
মিজ নিজ মতের অধীন হইয়। কার্য করে, তবে রাজ্য অচিরেই 
নষ্ট হয়। রান্গা-গ্রজা সকলেরই পরাধীন হইতে হয়। কাহারও 
স্বাধীনতা থাকে না। 

প্রত্যেক পরিবারেই এক একজন রাজা! আছেন। তীহার অধীন 
হইয়া! থাকাই পরিবারের সকলের কর্তব্য। পবিবাঁরের প্রত্যেকেই 
বদি স্বাধীনভাবে কার্য করে, তবে দেই পরিবারের অস্তিত্বই 
"থাকে না। কর্তীর অধীন হুইয়৷ চলিতে পারিলেই পরিঝারে একত। 


২২৮ গৃহিণী। 
জন্মে। পরিবারে একত| থাকিলে অতি সহঞ্জে উন্নতিসাধন করা 
যায়। 

একানবর্তি পরিবাবে থাকিলে অনেক সনগ় ত্যাগস্বীকার করিতে 
হয়। অনেক অস্গবিধা ভোগ করিতে হ্য়। সেই ক্ষুদ্র স্বার্খগুলি 
তাঁগ করিতে না পারিলে কখনও মহ্তস্বার্থ লাভের অধিকারী হওয়া 
যান না। ধিনি পরিবারের নেতা, তিনি ভ্রমপ্রমাদের বশবর্তী 
হইয়। যদি কোন অসক্ষত কার্যা করেন, তবে তীহাকে তাহা 
বুঝাইবাঁর চেষ্টা কর। অকর্ণবা নহে, কিন্ত প্রতিকূলতা ফর! নিতীস্তই 
অন্নুচিত। তাহার ক্ষমতা নষ্ট করিছে, তীহাকে ছর্ধল করিলে, 
সমস্ত পরিবারই নষ্ট হয়। নেতাকে ছূর্বল দেখিলে শক্রগণ 
অনায়াসে সেই পরিবারের উচ্ছেদ সাধন করিয়া ফেলে। 

যে পরিবারে কেহ কাহারও অধীনতা স্বীকার করিতে চাহে 
না, সেই পরিবারে একতা জঙ্মিতেই পারে ন1। একভার অভাবে 
পরিবার নিশ্চয়ই ন্ট হইয়। যায়। একতার গুণ অসাধারণ। শিশিরের 
কথাগুলি ভিন্ন ভিন্ন থাকে বলিয়াই গ্রভাতে কুর্য্যের মৃহ্কিরণেও 
ওকাইসগা যাঁয়। কিস্তু এগুলি যদি মিলিত হইতে পারিত, তবে 
গভীর শ্রোতশ্বিনীক্ক উৎপত্তি হইত। যে ক্ষুদ্র তূণ একটি মাছির 
পদভারও সহ করিতে পাঁরে ন!, সেইরূপ অনেকগুলি তৃথদারা 
কাছি তৈযারি করিলে তাহ। দ্বার৷ অতিব্লবান্‌ হাঁতীটিকেও বাঁধিয়! 
রাঁথ। যাঁয়। একটি বাশের কঞ্চি অনায়াদে ভাঙ্গিয়। ফেল! যায়, 
কিন্তু অনেকগুলি কঞ্চি একত্রে বীধিয়। রাখিলে কেহই ভার্গিতে 
পারে না। 

পরিবারে ধদ্ি একতা থাকে তবে কোন শক্রই অনিষ্ট করিতে 
পারে না। কিন্ত প্রত্যেকের মত যদি ভিন্ন ভিন্ন হয়,, প্রত্যেকেই 


স্ত্রীজাতির পরাধীনত। ও স্বেচ্ছাচার। ২২৯ 


যদি স্বাধীনতাবে চলে, কাহারও সহিত যদি কাহারও মিল না 
থাকে, যদ্দি একে অন্তের সাহাঁধ্য নাঁ পাঁয়। তবে শত্রু অনায়াসেই 
তাহাদের সর্বনাশ করিতে গারে। যে একত! আত্মরক্ষা ও উন্নতির 
মূল, কেহ কাহীরও অধীনত! স্বীকার ন|! করিলে সেই একত! 
জন্মিতেই পারে না। একতার অভাবে লোক ব্হা পশুর ন্থায় 
অসহার থাঁকে এবং সহজেই বিনাশপ্রাপ্ত হয়। 

ুক্তাহারের মুক্তাগুলি একটি সুতায় গাঁথা থাকিলেই উহীদের 
আদর বাড়ে। যুক্তাগুলি বিচ্ছিন্ন হই নান। স্থানে পড়িলে উহাদের 
পুর্ব সৌন্দধ্য থাকে না। দেশ ব। পবিবার যে পর্যন্ত নেতার 
'আদেশহ্ত্রে গাথা থাকে সে পথ্যন্তই উন্নত থাঁকে। যখন প্রতযোক 
লোকই নিজ নিজ প্রাধান্তস্থাপন করিতে চেষ্টা করে, তখনই 
একেবারে অস্তিত্ব হাঁরায়। যেখানে সকলেই স্বাধীন, সেখানে 
সকলেই অসহায় । বিপদের সময়ে কেহ কাহারও সাহায্য পায় ন|। 

প্রধান ব্যক্তির অধীন হইয়া থাকিতে পারিলেই পাপকারধ্য 
হইতেও নিবৃত্ত থাকা খায়। সন্গুষ্কোর গাপপ্রবৃত্তি এতই প্রবল 
যে, শাসনের ভয় না থাকিলে সেই অসৎ প্রবৃতিগুলিকে কিছুতেই 
সংষত রাঁথা যাঁয় না। কেহ অভিভাবকের ভয়ে, কেহ সমাজের 
ভয়ে, কেহ ব1 রাজশীসনের ভয়ে ছুপ্রবৃত্তিগুলিকে বংঘত করিয়া 
রাখে কেহ কেহ জ্ঞানবলেও পাঁপ কার্য হইতে বিরত থাকেন। 
কিন্ত সংদারে প্ররূপ লোকের সংখ্য/ অতি অন্ন। 

যদি পৃথিবী হইতে শাসনের তয় একেবাঁরে উঠিয়া যাঁয়। মানব 
গথ স্বেচ্ছাচারের অধীন হইয়ট চলিতে পাঁরে। তবেই মাঁনবচরিত্রের 
প্রকৃত গরীক্ষা। হইতে পাঁরে। তবেই দেখা খাইতে পাঁরে, মানবের 
প্রবৃত্তি কত স্বৃণিত। 


২৩০ গৃহিণী। 

যাহারা ভোগদেহ এবং সুখাভিলাধী মন লইয়া সংসারে জন্ম 
গ্রহণ করে, তাহাদের ছুখভোঁগের আকাজ্ষা ক্রমে গ্রবল হইয়! 
উঠাই স্বাভাবিক। জলের নিয্নদিকে গমন এবং অগ্নিশিখার 
উপরের দিকে উঠ! যেমন স্বাভাবিক, ভোগদেহ এবং সুখাভিলাষী 
মনেরও সেরূপ ভোগে আসক্ত থাকাই স্বাভাবিক গুণ। কোনও 
শক্তিশালী যন্ত্রের প্রবল আঘাতে যেমন নিয়গাঁগী জলও উপরে 
উঠে, উর্ধগামিনী অগ্রিণিখাও নিয়মুখী হয়, সেইরূপ শাসনের 
কঠোর তাড়নায় অন্তুচিত ভোগবাসনাও নিবৃত্ত হইয়া যায়। 

শাসন না থাকিলে মন্ম্তের ভোগবাঁসন। পশুর ভোগাভিলাষের 
স্তায় অবধারিত হইয়। উঠিত। পশুদিগের দেহ যে সকল উপাদানে 
গঠিত, মগ্য্াদেহেরও প্রীয় এ সমূদয়ই উপাদান । মনও প্রায় একরূপ। 
কেবল শান্ীয় নীতি, সমাজনীতি, অভিভাবক এবং রাজনিয়মের 
শাপনেই মানবের অসৎ্প্রবৃত্তি নিবৃত্ত থাঁকে। মানবসমাজে 
বিধাহপ্রথ। এবং কঠোর আইন যদি না খাকিত, ভবে 
যুবক-যুবতীরাও । খেচ্ছাচারী হইয়া পণ্ডর স্তায় বিচরণ করিত। 
স্বেচ্ছাচার নিবারণের জন্যই সামাজিক নিয়ম ও রাঁজনিয়ম প্রবর্তিত 
হয়। উহা দ্বারাই লৌকচগ্িত্র সংযত থাকে। 

যৌব্নের প্রারস্ত একটি ব্যিম সমগন। এ সময়ে অসংগ্রবৃত্তির 
সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিয়াও জয়লাভ করা কঠিন ব্যাপার হইয়। 
উঠে। এ সময়ে অহায় না থাকিলে কিছুতেই আত্মরক্ষা! করা যায় 
না। এ সময়ে সংদারের অবস্থা পুজ্বাণুপুরূপে দেখিবার উপযুক্ত 
চক্ষু থাকা সত্বেও ধোঁক অন্ধ হয়। লোকের নিন্ণা ও তিরস্কার 
গুনিবার উপযুক্ত কর্ণ থাকা সত্তেও যুবক যুব্তীরা বধির হয়। 
জান থাকা সত্বেও থোর মুর্খের স্তায় কাধা করিয়। থাকে। এ 


স্রীজাতির পরাধীনতা ও স্েচ্ছাঁচার | ২৩১ 


সয়ে অভিভাবকগণ যদি অমুচিত চেষ্টা দ্বারা রঙ্গা ন! করেন, তবে 
যৌবনেব প্রারন্তে কেহই আতারক্ষা করিতে পারে না। অদমত্ত 
হ্তীকে অস্ভুশধারাই নংঘত রাখা ঘায়। 

অন্দের মাঁদকতাঁয় লোক যখন চৈতগ্তহীন হইয়! গড়ে, তখন 
তাহার অপকার্ধ্য করিবার শক্তি থাকে না কিন্তু যৌবনমত্ত লোক 
শত শত পাপ করিয়াও ক্ষান্ত হয় না। তাহার উদ্ভম ও শকি-সামর্থ্য 
ক্রমেই বাড়িতে থাকে। এ দময়ে অভিভাবকের স্ুশাসনই রক্ষার 
একমাত্র উপায়) কেবল জ্ঞানবলে যৌবনে আগ্গরক্ষা করিতে 
পারেন, এমন লোক জগতে নাই বলিলেই হয়। ইন্ড্িয়ের অধীন 
হইয়া মহাযোগীও যোগত্রষ্ট হইয়ছেন। মহাদেবও ভগবভীকে দেখিয়া 
তপস্থাচ্যুত হইয়াছিলেন। 

স্্রীজাতির পরাঁধীনতা রক্ষারই উপাঁয়। অনিষ্টজনক লহে। 
অভিভাবকের অধীন থাক! গ্রন্কত পরাধীনত! নহে। গুরুজনদিগের 
এবং পতির আদেশ পালন কগ্জিতে “ গারিলে আনন্দই জো, 
কষ্টবোধ হয় না। তাহীতে গরিবারে নিত্যন্গথ বিরাজ করে। 

চরিত্ররক্ষার জন্য যে কেবল স্ত্রীজাতিরই অভিভাবকের অধীন 
হইগ়। থাকিতে হয়, তাহ! নহে; পুরুষদ্িগেরও যৌবনের প্রথম 
অবস্থায় ত্র্নচর্যের ব্যবস্থা! আছে। পুর্বে শিগ্ষার্থী। চব্বিশ পচিশ . 
বত্নধ বয়ন পর্যাস্ত গুরুগৃহে থাঁকিয়! ব্রহ্মচধ্যব্রত পালন করিতেন। 
শিক্ষা এবং ব্রন্গচর্যাত্রত সুসম্পয় করিতে পাঁরিলেই গুরু, শিষ্বুকে 
বিবাহ করিবার এবং গৃহস্থআশ্রমে প্রবেশ করিবার অনুমতি প্রদান 
করিতেন। বিশেষ যোগ্যতা দেখাইতে না পারিলে কেহই অনুমতি 
পাইতেন না। 

খরুগৃহে যে, কেবল শান্্শিক্ষ/ এবং সংযমশিক্ষা। হইত, তাহা নহে? 


২৩২ গৃহিনী। 
অভিভাবকের আদেশানুবর্তী হইবার জন্তও শিষ্যর্দিগকে সুশিক্ষা 
দেওয়। হইত| গুরু শিষ্যকে পরীক্গ। করিবার জন্য কখনও কখনও 
অতি কঠোর কার্যোও নিযুক্ত করিতেন। 

একদ| আকুণিনামক এক শিষ্য গুরুর আদেশে ক্ষেত্রের 
আলি বন্ধন কার্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি ক্ষেত্রে যাইয়া 
দেখেন--জলের আ্োত এতই প্রবল যে, কিছুকাল প্ররূপ চলিলে 
শস্যের গাছগুলি নষ্ট হইয়া যাইবে । মাটা কাটি আলি বাঁধিবার 
কোন অন্ত নেন নাই। বিল হইলে ক্ষেতখানি সম্পূর্ণদ্গে ন্ট 
হয়। তখন তিনি অন্ত উপায় না দেখিয়া নিজেই আ্রোতস্থানে 
শুইয়। পড়িলেন। তাহাতে জলজোতও বন্ধ হইল। 

আরণিসন্ধণার সময়েও গৃহে ফিরিয়। আদসিলেন না| দেখিয়। 
গুরুদেব শিষাবর্গের সহিত তীহার অস্থুস্ধানে বাহির হুইয়! সেই 
ক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন এবং দেখিলেন আরুণি শতের মধ্যে 
পড়িয়া আছেন। গুরু তাহাকে উঠাইলেন এবং বলিলেন প্তুগি যে 
মহাপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে, তাহাতে নিশ্চয়ই আশ। করিতে পারি 
যে, তুমি একজন দক্ষ কর্শবীর হইয়। সংসারের গুরু কর্তব্য 
সকল স্থুপম্পর করিতে পারিবে । তোমার শিক্ষা সুসম্পন্ন হইয়াছে। 
তোমার আর এখানে থাকিবার প্রয়োজন নাই। তুমি এখন নিজ 
গৃহে যাইয়। সংসারের মঙ্গল সাধন কর।» 

আরুণির লেই অবস্থাকে, যদি পরাধীনতা বলা যায়, তবে 
স্বাধীনতা বলিব কোন অবস্থাকে? কর্তব্য রক্ষা বা মনুষ্যত্ব রগ্গার 
অন্ত ধিনি অকাতরে প্রাণ দিতে পারেন, তিনিই মঞ্গুষ্য, তিনিই 
প্রকৃত স্বাধীন। এরূপ শিক্ষা দ্বারাই প্রক্কত বর্শুবীর প্রস্তুত হন। 

যাহারা সুশিক্ষ। ছারা সমাজের শীর্ষস্থানে আরোহণে সমর্থ হুইফ়া- 


স্রীজাঁতির পরাধীনতা ও স্বেচ্ছাচার। ২৩৩ 


ছেন, তাহাদ্িগকেই বিনীত এবং গুরুজনের অন্থগত দেখ! যায়! 
পুষ্পফলে স্থশোভিত বৃক্ষের মন্তকই নত হইয়া পড়ে। পত্রাদিশৃন্ঠ 
শু শাখা কখনই নত হয় না। 

আরুণি শিক্ষার উচ্চশিথরে আরোহণ করিয়াছিলেন, তাহাতেই 
তিনি গুরুর আদেশ প্রতিপ্রালনের অন্য কর্দিমাক্ত জলে পড়িয়া 
ছিলেন! কর্তবাসাধনের সময়ে বাহার! বাহ্জ্ঞানশৃন্ট হইয়! তন্ময় হুইতে 
পারেন, তীহারাই প্রক্কত কর্মবীর হইয়া থাঁকেন। 

কুরুপাওবদিগের ধন্ুর্ধিগ্ঠাশিক্ষীর পরীক্ষীকালে গুরু দ্রোগাচাধ্য, 
সকল শিষ্বকেই একমাত্র লক্ষ্যের প্রতি স্থির দৃষ্টি রাখিতে আদেশ 
করিয়াছিলেন । তথাপি পরীক্ষার জন্ত তিনি শিষ্যদিগকে একে 
একে জিজ্ীসা করিতে লাগিলেন যে "তুমি এখন কি দেখিতেছ ? 
উত্তরে অনেকেই বলিলেন_ আমি এই রঙ্গতূমির প্রায় গ্রতোক 
দৃশ্যগুলি দেখিতেছি, আপনাকে দেখিতেছি, লক্ষ্যটও দেঁখিতেছি” 
ইত্যাদি। তাহারা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিলেন না। একমাত্র 
মহাবীর অর্জ্নই সেই পরীক্ষায় উতীর্ণ হইলেন। তিনি গুরুর 
আদেশ; জম্পূ্ণকূপে প্রতিপালন করিয়াছিলেন, তাই তিনি 
উত্তর করিলেন--আমি পক্গীটি ভিন্ন জগতের আর কিছুই 
দেখিতেছি না, সেই ক্ষুদ্র পক্গীটির প্রত্যেক অঙ্গগ্রত্যলেই আমার 
দৃষ্টি আবদ্ধ আছে। উহার যে অংশ কাটি ফেলিতে আদেশ 
হইবে, সে অংশই ছিন্ন হইয়া ভূতলে পতিত হইবে। গুরুর আদেশমাত্রে 
লক্ষ্য বিদ্ধ এবং পতিত হইল। অন্যান্ত শিষ্যের! আদেশেয় কিছু 
কিছু বাঁদসাদ দিয়াছিলেন। কিন্তু অঙ্জুন পূর্ণরাপে গুরুর তাটখেশ- 
পাঁলনই কর্তব্যসীধনের মূল বলিয়! স্থির করিয়াছিলেন। প্রীন্ধপ কর্ডব্য- 
বুদ্ধি থাঁকাতেই তিনি পৃথিবীর অদ্িতীয় বীর হইতে পারিয়াছিলেন। 


২৩৪... : গৃহিণী। 
কর্তৃব্যের সাধক হুইতে হইলে, নেতার আদেশকে সিদ্ধির মূলমন্ত্র 
বিয়া মনে করিতে হইবে । ' সেই মহামন্ত্রে একটি অক্ষর. বাদ- 
দিলেও উহা, নিক্ষল হ্য়। , 

মনে জন্তই আরুণি আনিবন্ধনের উপায়াস্তর না দেখিয়। তৎক্ষণাৎ 

তগ্ধ আগ্লির উপরে: ইন্সী পড়িয়াছিলেন। যাহীর! প্রকৃত কর্মীর, 
তাহার! গুরু রা নেতার আদেশ এতিপালন করাই একমাত্র কর্তব্য 
বলিয়া 'জীনেন'।. তাহাতে কখনও নিজ নিজ বিচারশক্তির যোজনা 
. ক্রেন না: উৈনিকগণ। যদি : সেনাঁপতির. আদেশের ভাঁল মন্দ 
বিচার করিয়া কাঁধ্য করিতে থাকে; তবে জয়লাভ কর! দুরের কথা 

আত্মরক্ষাও করিতে গ্রারে, চা 1 

- খাহীরা অপীম কষ্ট স্বীকার: করিয়াও প্রাণপণে গুরুজনের 
আদেশ গ্রতিপানন করেন. তাহারা... পৃথিবীত্তে গ্রক্কৃত মানুষ। 
বলিয়া পরিচিত হইতে পারেন। খাহারা সেইরূপ. মানুৰ গ্রস্ত 
হন, তাহাদের আদেশে কোঁটি কোটি. লোক: পরিচালিত হয়, 
তাহাদের আজ্ঞামাত্রে লক্ষ লক্ষ লোক হান্তমুখে প্রাণ দিতে গ্রস্ত 
হয়। পূর্বে শাসনের অধীন থাকিলেই পরে শাসন করার উপযুক্ত 
হুওর|'যায়। যিনি যত কঠোর শাসনের অধীন থাকিয়! শিশ্ষালাভ 
করেন, .. তিনি তত উচ্চশ্রেণীতে উন্নীত হন। পুর্বে রাজকুমার- 
দিগকে নগরের বাহিরে প্রাচীরবেষ্টিত বাড়ীতে রাখিয়। শিক্ষা 
. দেওয়। , হইত। . ভ্রমণ করিবার ভন্তও প্রাচীরের বাহিরে যাইবার 
তাহাদের অধিকার, থাকিত না। 'পিত| এবং গুরুর আদেশে রাজ- 
পু্গণ কারারুদ্ধের তায় সেই বিষ্ঠালয়েই আবদ্ধ থাকিতে বাধ্য 
হইতেন।...& ভাবেই. তীহাদের. চব্বিশ বা পঁচিশ. বৎসর -বয়স 
অতিবাহিত হইত... অতুপ.পরশ্ধ্য - এবং ভোগ বিলাসের- অসীম 














সত্রীজাতির পরাধীনত৷ ও চার . ২৩৫. 


. সামশ্রী- থাকা সব্তেও তীহারা অন্যাসীর, ভ্তায় : “সংযম শিক্ষা: করি 
তেন সেই অথীনত| শিক্ষ এবং সংঘম শিক্ষা্থরাই অতুল রর 
ভোগের উপযুক্ত হইতেন। িনি সামান্ত লোকের আদেশের অধীন 
হইয়।.'যুন্ধবিগ্ঠ। ' শিক্ষা -করেন, তিনি .-কালে প্রধান সেনাপতি 
হইয়া লক্ষ লক্ষ সৈন্ের উপরে আধিপত্য .করিতে পার্েন। এবং, 
গ্রধল খক্রকেও পরাজিত করিতে গারেন। ূ 
্ পূরণঘাধীনতা লাভের উপযুক্ত : হইবার প্রত্যাশায়ই :রাজপুত্রগণ' 
গুরুজনের আজ্তান্বর্তী হইয়া দীর্ঘকাল ক্রক্মচধ্য পালন করিতেন। , 
গুরুজনের আদেশ. মঙ্গণের ভন্ত বশিয়াই জানিতেন। সেজন্ই তাহার! 
প্রললোতনের সহিত ঘোরতর রুদ্ধ করিয়া প্রলোভনকে দরে তাড়াইয়া 
.দ্বিতেন। ভোগবিলাসের  ক্রীড়াভূমিতে' জন্মগ্রহণ করিয়াও প্রথমে. 
ত্যাগন্বীকার শিক্ষা করিতেন। সেজন্ই উপধুক্ত সময়ে তাহাদের, 
কোন. স্দভিলাষই অপূর্ণ থাকিত ন1।: তাহার মর্তালোকে থাঁকি- 
যাও স্বর্ঠীয় রাজত্ব উপভোগ করিতেন ভাহাদের প্রত্যেক 
আদেশই গ্রজাগণ দেবতার. আদেশ মনে করিয়। গরতিপালন, 
করিত। তাহাদের আদেশে প্রজ্লাগণ প্রাণ দিতেও প্রস্তুত হইত। 
পুর্বে হিন্দুরাজগণকে প্রজার! সাক্ষাৎ দেবত| মনে করিত 
তারা বাল্যকাণ হইতে গুরুজনের আজ্ঞামুবর্তী হইয়া ত্যাগত্বীকার, 
শিক্ষা: করিতেন বনিয়াই: রাজত্বকালেও.. লোকসেবাব্রতে :. নিভে. 
নিরোজিত রাখিতে পারিতেন।' সেজগ্াই তাহারা প্রজাগণের- নিকটে". 
দেব্বৎ পুজনীয় হইতেন। রাজা যদি প্রজার মঙ্গলের জন্ত নিজের: 
স্ত সুখ পরিত্যাগ করিয়া, সতত প্রাণপণ চেষ্টা: 'করিতে পারেন, 
তবে: এজারা সেই. রাজার জন্ট প্রাণ: দিতে প্রস্তুত. হরে 
- নাংকেন?, 






২৩৬ গৃহিণী । 

গুরুজনের অধীনত শ্বীকাব না করিয়া কেহই উচ্চ আদর্শের 
লোক হইতে পারেন নাঁ। গুরুজনের সুশাসন দারা প্রক্কত মনুষ্যত্ব 
লাভ করিতে পারিলেই সমাজের উপরে আধিপত্য করা যায়। যিনি 
নিজে গুরুজনের অধীন থাকিয়া উচ্চ আদর্শ দেখাইতে পারেন, 
তিনিই সকলকে অধীন রাখিতে পাঁরেন। উচ্চ কাধ্য করিয়ে 
লোকের চিত্ত আকর্ষণ কর! সকলেব পক্ষে সম্ভবপর হয় না, কিন্তু 
বিনীত ব্যবহার এবং গুকজনের বগ্ঠতা স্বীকার দ্বারা প্রশংসা লাভ 
করা অতি সহজ, ইচ্ছ। থাঁকিলেই তাহ! পাঁর| ঘাঁয়। 

গৃহলদ্ষীগণ | তোমব। গৃহদেবতা। গৃহের সকলই তোমাদের 
অধীন। তোমাদের কোন অভিলাষই অপূর্ণ থাকে না। তোমরা 
অভিভাবকের অধীন থাঁকিয়। উচ্চ আদর্শ দেখাঁও। কিছুদিন পরে 
পরিজনবর্ণ তোমাদেরই অধীন হইবেন। তখন তোমাদের আদেশ 
কখনও ব্যর্থ হইবে না। 

আজ তুমি বধু, ছুইদিন পরেই তুমি গৃহকত্রী! হইবে। তখন 
সকলেই তোমার আদেশ অবন্ত মন্তকে প্রতিপালন করিবে। 
কিন্ত বিপরীত আদর্শ দেখাইলে কখনও অন্তের উপরে কর্তৃত্ব 
করিতে পারিবে ন]। 

কুলবধু! তুমি 'ধাহাদের অধীন, তাহারা, তোমার রক্ষণাবেক্ষণে 
যেরূপ প্রাণপথ যদ» করেন; নিজ জীবন সক্ষার জন্তও সেরূপ যদ্ব 
'চেষ্টা করেন না। তাহাদের জীবন থাকিতে কেছ তৌমার অপমান 
করিতে পারে না। ইহা! তোমার পরাধীনতা পহে। অভি- 
ভাবকের শাসনে আছ বলিয়াই চরিত্রবতী হুইয়। দেবতার গ্তায় 
পুজনীয়৷ হইগ্াছ। শাসনেই লোৌকদিগকে সমুন্নত করে। যে সকল 
লোক বিছ্াঃ বুদ্ধি, ধন, মান ও পদে সমাজের শীর্ষস্থানে আছেন, 


স্ত্রীজাতির পরাধীনত। ছু স্বেচ্ছাচার। ২৩৭ 


তীহারাও ক্ষমতাব গর্বে আম্মহারা হইয়া অনেক সময়ে ভ্যায়- 
বিগঠিত কাঁধ্য করিয়া! থাকেন। তাহাদের কাধ্যের যদ্দি প্রতিবাদ 
না হয়, যদি কোনরূপ বাধা বিদ্ধ না ঘটে, তবে সেই জ্ঞানীরাও 
সেচ্ছাচাবের বশবর্তী হইয়। সংসাবের শান্তিলোপ করিতে প্রবৃভ 
হইয়া গদচযুত হন। ্বেচ্ছাচারীর অধঃপতন নিশ্চিত। 

অভিভাবকের অধীন থাকা পবাধীনতা নহে। ইহ। পবিত্র প্লেহ- 
বন্ধন। এই বন্ধন ছিন্ন করিয়। ফেলিলে প্রত্যেকেরই অসহাক্স 
অবস্থায় থাকিতে হইবে। নুখময় স্বর্গীয় সংসার দুঃখমন্ন নরকে পরিণত 
হইবে। 

"অনেকে কুমন্ত্রণ। ধ্ৰারা সমাজে বিপ্লব ঘটাইতে বদ্ধপরিকর 
হইয়াছে। নিশ্চয় জানিও বিপদের সময়ে সেই মন্ত্রণাদাতাকে দেখিতেও 
পাইবে না) কিন্ত বিপৎকালে পতি, শ্বগুর, ভাহ্‌র, দেবর ও 
অন্তান্ত পরিজ্রনগণ অকল্লানবদনে তোমার অন্ত প্রাথ দিতে গ্রস্ত 
হুইবেন। অতএব বলি কুলৌকের কুমন্ত্রণায় শ্রেচ্ছাচারিণী হইও ন|। 

ধাহার! শ্বশুর শাশুড়ী গ্রভৃতি গুরুজনের আজ্ঞার অধীন! থাকিয়া 
গৃহথানিকে শান্তিনিকেতন করিয়া লইয়াছেন? ছায়ার ন্তা গতি- 
মতের অন্কুবর্তিনী হইয়। সংসারকে স্বর্গে পরিণত করিয়াছেন) সস্তান- 
গণের বশীভূত থাকিয়! ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ করিতেছেন ।' যাহার! 
দাসদাসীগণেরও ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কাধ্য করেন না; সেই 
দেবীগণও যদ্দি কোন স্বেচ্ছাচারিণীর কুমন্্রণায় পড়েন, তবে আর 
আত্মরক্ষা করিতে পারেন না। পুর্বে যে সকল গুণ দ্বারা সকলের 
পুজালাভ করিয়াছেন, সেই গুণগুলি রক্ষা করিতে পারেন না) 
তখন আব নেই প্রশান্ত স্বভাব, এবং সেই সৌম্য মুর্তি থাকে না। 
তখন স্বেচ্ছাচারের প্রতিকৃলে কোন কথাই শুনিতে ইচ্ছা করেন না। 


২৩৮ গৃহিণী। 


. খুরুজনেব হিতকর উপদেশ শুনিলেও অগ্নির ন্যায় জলিয়া উঠেন। 
চরিত্রবতী রমণী বিশ বসরে যে বিনয়, থে নঅব্যবহার এবং থে 
সকল সুনীতি শিক্ষা কুবিয়াছিলেন, বিশ মিনিটের কুমন্ত্রণার হৃদয় হইতে 
গে সমস্ত গুণ নষ্ট হইক্স! যায়। কুমন্ত্রণীর শক্তি এতই অধিক যে, 
উহা ক্ষণকাল মধ্যে মন্ুয্ুত্ব লোপ করিয়া! ফেলে 

খল লোকের চতুরতার শক্তি অসীম। উহার! মুহুর্ত 'মধো পরম 
তীয় সাজিয়। সুখ স্থবিধাব এমন প্রশস্ত পথ দেখাইয়। দিতে পাবে 
থে, তাহা শুনিয়া স্থির থাকিতে বড়ই দৃঢ়তার প্রয়োজন হয়। সেই 
দত কোমল হৃদয়ে প্রারই থাকে ন1। মন্থষ্যের মন সর্বদাই সুখের 
জন্ত ব্যস্ত) কষ্ট সহা করিতে কেছুই চায় না। তাহাতে কেহ স্থুখের 
পথ দেখাইয়! দ্রিলেই দেই পথে চলিতে ইচ্ছা করে। এইজন্তই 
কৈবেছী বুদ্ধিনতী রাজরাণী হইয়াও সামান্তা দাসীর প্রলোভন বাক্যে 
আত্মহারা হইয়াছিলেন। 

সুখের কথা৷ আকাশকুস্মের স্তায় কল্পনার অযোগ্য হইলেও শ্রুতি 
মধুব। শুনিতে বড়ই মিষ্ট বোধ হয়। 

যে বালক পিতামাতাও শিক্ষকের আদেশের অধীন থাকিয়া বিদ্ধা 
শিক্ষা করিতেছে; এবং রীতি নীতিও শিষ্টাচার শিথিয়। সকলেব 
আদরণীয় হইতেছে, সেই বালক যদ্দি হঠাৎ আসত্বাঁলকের সংসর্গে 
পড়ে, তবে আর সে বিগ্াশিক্ষাও গুরুজনের আদেশ গালন করে 
না। তখন এ বাণক পিতা মাত এবং শিক্ষককে (ঘোর শত্রু 
বলিয়াই মনে করে। দেই অসৎ ঝলককেই পরম হিতৈধী বলিয়! 
ভাবে। পিতামাতাও শিক্ষকের আদেশ পালনে কেবল কষ্টই দেখে। 
তাহার নেই বন্ধুর উপদেশই সুখকর বলিয়া মনে করে এবং তাহ! 
প্রাগপণে রক্ষা করে। 


স্ত্রীজাতির পরাধীনতা ও স্বেচ্ছাটার। ২৩৯ 


অন্তের কথ! কি বলিব যে ধাশ্িক আজীবন" ধর্মাকারধ্য ও 
ঈশ্ববোপাসনা করিয়াছেন, তিনিও ধরি চতুর নান্তিকগণের সংসর্গে 
পড়েন, ভবে তিনিও ধর্মী কাধ্য করা এবং ইশ্বরের উপাসন! করা 
নিতী্ত কষ্টকর ও অকর্তব্য বলিয়া মনে করেন। তখন আঁর ঈশ্বর 
আছেন. ব্লিয়াও শ্বীকার করেন না। “ঈশ্বর আছেন” ইহা" মানিক) 
ধর্ম কাধ্য কর! বড়ই কষ্টকর, নাস্তিক হইয়। ইচ্ছানুসারে সংসারের 
স্থখভোগ করিতে কোন কষ্টই নাই) আননদই আছে। সে জন্যই 
সংসারে অধার্থিকের সংখ্যা অথিক। দশ বতসর'কাল উপদেশ দিয়! 
একজনকে ধার্থিক করা যায় না; কিন্ত দশ মিনিট কালের উপদেশেই 
একজনকে নাগ্তিক করা যাঁয়। অতএব ব্লি, তোম্র। কুলোকের 
কুমন্ত্রণায় কখনও কর্ণপাত করিও ন|| পরের কথায় নির্জের থরে 
আগুন দিও না। 

কুললদ্বীগণ ! তোমরা আচার ব্যবহার ও সমাজের রীতিনীতির 
সম্পূর্ণ অধীন থাকিয়া লোকের পুজা! লাভ কর। বরং পরীঞ্গ। 
করিয়া! দেখ--ধিনি গুরুজন ও সমাজের অধীন থাঁকিয়। নঅব্যবহার 
দ্বারা সঞ্ষলকে আঁদন্দিত করিতেছেন তাহার আদর ও সম্মান অধিক, 
না যে স্বেচ্ছাচীরের অধীন হুইয়। উদ্ধত ব্যবহার করিতেছে, ভাঁহার 
আদর অধিক? সমাজে আদর ও সম্মান লাভ ক্ধরিতে চেষ্টা করাই 
অনুব্য জীবনের প্রধান কর্তবা। সে দিকে দুটি রাখিয়া সমাজের 
পুজনীয়৷ হইতে যদ্রবতী হও 'সংদার সখ্ময় হউক। 





সম্পূর্ণ। 


